নানকপ্রকাশ। 


অর্থাৎ 
গুরু নানকৈর জীবনচরিত ও শিখধর্দ্মব 
ইতিত্বতনার। 


শপ পপ 


শথম ভাগ । 
ভারতবধাঁয় ব্রাঙ্গমমাজ প্রচার বিভাগ । 


স্বগাঁয় ভাই মহেক্রনাথ বসু প্রণীত। 





“আট পন্থী সকল জমাতী ।* 
“মনুজাতে জগ্চজীতি ॥৮ 
আদিগ্রন্থ, জপুজী | 
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দ্বিতীয় সংস্কয়খ। 
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উত্স 


শ্রীদাচাধর্য দেব, 

আমি আপনাকে প্রতৃ, গুরু, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, অন্নদাতা ইহার কোন। 
একটি বলিয়া! সগ্থোধন করিতে. পারি না, কিশু উক্ত প্রকার সকল সম্বন্ধের 
সংমিশ্রণে যে অপূর্ব নূতন একটি সম্বন্ধ হয় আমি ভাঁহাতেই আপনার সহিত: 
সম্বদ্ধ দেখিতেছি । শ্শ্রীনাঁনকপ্র কাশ” গ্রন্থের প্রথম ভাগ অদ্য প্রস্তত হইল, 
আঁজ অশ্রজলে ভাঁসিতে হইল। বড় ইচ্ছ? ছিল যে, আপনার দেহ 
থাকিতে থাকিতে ইহা। প্রকাঁশ করিয়া 'আপনার করকমলে অর্পণ করিব 
এবং আপনার সেই পরমসুন্রমুখবিনিঃস্থত মৃছ মধুর হান্ত ও অনুপম 
প্রেমদৃষ্টি সম্ভোগ ' করিয়া সকল ছ্ুঃখ ও পরিশ্রম সার্থক করিব। কিন্তু 
এখন দেঁখিতেহি সকলের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটে না। বিধানের 
গুড় চক্রে আমাদিগকে এখানে রাখিয়া আপনি পূর্বেই স্বধামে চলিয়া, 
গেলেন! এখন আপনার এই প্রিয় নানকপ্রকফাশ আপনার চিন্ময় ভক্তেই 
অর্পন করিতে বাধ্য হইতেছি। ইহাকে এই ভাবে উতসর্গ করাতে 
গভীর দুঃখের মধ্যেও আনন্দের বিষয় আছে। আপনি এখন আপনার. 
শার মধ্যে সেই, দলের সহিত এক: হইয়াছেন পঞ্জাবরাজ শ্রীগুর নানক. 
যাহার এক জন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি আপনার হস্তে অর্পণ করায় ইহ! 
আপনার মা এবং সেই সাগরুপ হস্তে উপনীত হইতেছে ভাবিয়া. 
আমার জীবন, উৎকুল্ল ও সার্থক হষল। আমি আপনার সহিত্ত 
অন্ুচর হইয়া পঞ্জাবতীর্থে যখন যাত্রা করি, তখন আপনারই 
জ্যোতিতে, শ্ীগুরু, নানককে সন্দর্শন করিয়া টাহার প্রতি আকৃষ্ট হই । 
আঁমার মত লোক যে তাহাকে এতটুকুও বুঝিরা তাহার জীবনলীল। 
প্রচার করিবে কখন তাঁহার কোন সম্ভাবনা ছিল' না। আপনারই. আলোকে 
আমি তাঁহার বিষয়' যাহা কিছু. বুঝিয়াছি, তাহাই এখন পিপিবদ্ধ করি. 


(৮৬ 


প্তিদ্ধি। এই নাঁনকগ্রকার্শ গ্রন্থে যাহা কিছু সভ্ভা ও প্রশংসনীয় আছে 
ও্তাহা আপনারই, সে জন্ত সুখ্যাতির পাত্র আপনিই । শিখসন্প্রদায়ের 
্বীত্যনুসারে এই কাররে*একবার মচন হইয়াছিল যে, নানকগ্রকাশ 
খানি ম্সচার্ধ্যনামে প্রচার হইলে ভাল হয়, কিন্তু এইজ্ভাবিয়া সে চিন্তা 
'মদোমধ্যে পোষণ ফরিতে সাহসী হইলাম না যে, তাহা হইলে 
সম্পূর্ণ সত্য ব্যবহার হইবে না। তাহারা ভাহাদিগের বিধানপ্রতর্ধকগত প্রাণ 
ছিলেন, তাহামিগের নিজের “আমিত্ব" ছিল লা, তাহার! তাঁহার্দিগের নেতাকে 
'যেরুপ ভক্তি কবিতেন ও তাহার যেরূপ অনুগত ছিলেন, তাহার সহিত আমার 
'জীবনের এককালে তুলনাই হয় না। তাহারা সমগ্র বিশ্বাস, ভক্তি, আনুগত্য 
'ও নিরহস্কার পহকারে তাহাদিগের গুরুর সহিভ এক হইয়া তীহারই আধ্যাম্তিক : 
ধশ্বর্ষ্যে এ্বধ্যবান্‌ হইয়াছিলেন ; আমি অহঙ্কারী, নিজের বিকৃত স্বাধীনতার 
'অধীন। ম্বতন্ত্তা ও অহঙ্কারের জন্য আমার জীবন আপনা! হইতে বহু দূরে 
অবস্থিত। এই কারণে আপনি ইহার মূল কারণ হইলেও এক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি 
আপনার উপযুক্ত হইতে পারিল না। ইহার মধ্যে যাহা কিছু অসত্য,' দোষ ও 
ভ্রম আছে তাহা আমার ; আমারই বিকৃত স্বতন্রতা ও “অহঙ্কার হইতে উহা 
সমুত্পন্ন | ' যাহ! কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও সদগুণ আছে তাহা আপুনার সম্পন্তি বলিয়! 
আপনাদের স্বর্স্থ ভ্রীদরবারের নিকট প্রণত হইয়া আপনারই সম্পর্তি আপনার 
চিন্ময় হান্তে সমর্পণ করিলাম। আপনাদিগের শ্রীসত্য দরবারের আশীর্বাদ 
আমাদিগের মস্তকে অবতীর্ণ হউক । 


শ্রন্থপ্রণেতা। 


তু মিক। | 


| ধশ্বীবিধান । ] 


ভগবানেই্' আদৈশে এই প্রাকৃতিক জগতে বিশুদ্ধ বাঁযু সর্বক্ষণ সুমর্দ 
গতিতে নকল দেশে প্রাণীপুঞ্জকে মুখ স্বাস্থা ও জীবন বিতরণ করে এবং 
ঘিশেষ বিশেষ সময়ে তাহা প্রবল বাত্যা ও মহাঝটিকাম় পরিণত হুইয়! 
সব্বন্র বিষম বিপ্লব উপস্থিত করিয়া থাকে । আ্রোতম্বতী নদী সকল চির- 
কালই মুছুগতিতে ধাবিত হইয়া পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ লাধন করিতেছে, 
কিন্তু যথাসময় তাহা মহাবেগে আপন বক্ষকে বিস্ফারিত করিয়া জলরাশি 
দ্বার সুপ্রশন্ত ক্ষেত্র ও জনাকীর্ণ নগরকে পরিপ্লাধিত করিতৈছে। বায়ু 
ছিচল্লাল ও নুমন্দ নদীস্রোত ছুইই বিশ্বপতির ইচ্ছান্স ভূমস্লে অসীম কল্যাণ 
বিস্তার করে এবং ভীষণ বটিক! ও মহাজলপ্লাবন উভয়ই বিধাতার অধিক- 
তর মহিমার পরিচয় দেয়। ধর্শয়াজ্যে অবিকল এইকাপ ব্যাপার সংঘটিত 
হ্ইয়। ধীকে। সির্ধিপাভের জগ্ত যখন যে সাধক সহিষ্ুতা ও বিনয় 
সহকারে পরিশ্রম ও ধর্মলাধন করিয়াছেন, তিনিই সিদ্ধ ইইয়াছেন। সরল 
ও অনুতপ্ত আত্মা যে কালে ও যে দেশে শ্রীহরির সদাত্রতের দ্বারে 
ভিক্ষা করিয়াছে তাহারই মনোরথ পৃর্ণ হইয়াছে । “অন্বেষণ কর প্রাপ্ত হইবে, 
আত্বাত কর দ্বার উন্মুক্ত হইবে” এটি ধর্্মরাজ্যের অনন্তকালের অপরিবর্- 
লীয় নিয়ম । বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ ললিতবিস্তর ও গ্রন্থসাহেব 
যখন প্রচান্রিত হয় নাই, যখন ঈশ! মুশা শ্রাচৈতন্ত দেহ ধারণ করেন মাই, 
তখন হইতে উক্ত নিপ্নম্টি আধ্য/জ্বিক জগতে প্রচলিত থাকিয়া! মানবাত্মার 
অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। কিন্ত এ কথা কে অস্বীকার করিবে যে. 
বিধার্জার মিগৃড় মঙ্গল নিয়মে দেশে দেশে ও যুগে যুগে ধর্শের মহাঝটিকা 
ও জলপ্লাবন সংঘটিত হ্‌ইয়া থাকে। ভাব ভক্তি প্রেম পুণ্য যোগ, ৈরাগ্য 
জ্ঞান বিশ্বাসের মহাতরজ মানবমণ্ডলীকে* আন্দোলিত করিয়া থাকে । ।এই 
সমব্ত ধর্দান্দোলনাকে ধর্মবিধান বলে, দেশ ও কালানর্কিশেষে বিধাতা 'বে 


পৃধিবীরূপ রঙগভূমিতে বিধানরূপ নাট্যাভিনয় করিয়া থাকেন ইতিহাস তাহার 
'সথ গ্য প্রমাণ, ধন্ধপ্রবর্তক মহাজনগণ ও ত্ঠাহাদিগের কার্ধা তাহার অস্্াস্ত 
সাক্ষা। 
[ বিধানের লক্ষণ । 1 

ধন্নরাজযে বিধানবিজ্ঞান একটি মহাশান্ঈ। রাসানিক ও তৃতত্ববিদ্যা, 
অঙ্ক ও চিকিৎসা শান্তর, মনোবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞাক্স প্রভৃতির অন্ত এই উন- 
বিংশ শতাব্দী বিপুল যশ ও সুখ্যাতি লাশ করিয়াছে তাহাতে সনেঁছ 
নাই। কিন্ত সুগভীর ও গুঢ়তম বিধানবিজ্ঞানের বর্ণমালায় আজও যে 
তাহার হস্তক্ষেপ হয় নাই এ কথা কাহার অবিদিত নাই। অস্ান্ত শাস্ত্রের 
সায় মনুষ্যগণ এক দিন যে ইহার শুঁড়তমতত্ব সকল আলোচনা করিবে এবং 
তন্মধ্যে বিধাতার অপার মঙ্গলভাব ও অপুর্ব কৌশল সন্দশশন করিয়। 
শ্ীহরির চরণে প্রণিপাত করিবে, ইহা নিঃসংশয় । বর্তমান কালে এ শাস্ত্রের 
ক্গ্রভীর নিয়ম সকল এবং বিধান নিচয়ের পরম্পরের যোগ ও সস্বন্ধ 
সকল আমাদিগের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত হইলেও ইহা! যে আধ্যা- 
স্িক জগতের একটি বিজ্ঞান বিশেষ এৰং অন্যান্ত বিজ্ঞানের স্তাঁয় ইহারও 
অভান্তরে' বিধাতার কতকগুলি অপরিবর্তনীয় ও নিগুড় নিয়ম সংস্থাপিত 
আছে, পবিত্র ন'ববিধানের আলোকে আমরা তাহ হৃদয়ক্গম করিয়াছি। 
সকল স্থানেই বিধান প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পুর্বে পূর্ববর্তী 
লক্ষণ ও নিয়ম সকল প্রাক একই প্রকার হইম্সা থাকে । ধর্মজগতের 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ভবিষ্যদবত্তগণ উক্ত লক্ষণ দেখিয়াই সর্বত্র বিধান 
ল্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আগ্নেয়্ গিরির অগ্ন্যৎপাতের 
পূর্বে যেরূপ ভীষণ ভূকম্প ও ভূগর্ডে মহা! আন্দোলন উপস্থিত হয়, 
সন্তান প্রসবের অবাবহিত পুর্বে যেরূপ প্রস্থুতির অতান্ত প্রসববেদনা সংঘটিত 
হয়, নৃত্তন বিধান সমাগমের পুর্বে জগতে কিয়ৎকাঁল ব্যাপিয়া তক্্রপ মহা 
আন্দোলন হই] খাকে। ধর্ম্মবিধান সকল ধর্গতের দহ আন্দোলনের ফল- 
বাপ । | ৩ 
১0 [আধাধর্শের আন্দোপন। ] .. 
ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে উপরি উক্ত সভা যেরূপ সপ্র- 
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ষাঁনণিত হয় এরূপ আর' ৪$কোথায়ও নহে।* পুরাতন আর্ধাধন্্ম: কল্পতর 

মনুষ্যহত্তে পড়িয়। যখনই ইহা! বিক্লৃতি লাভ করিয়াছে, অজ্ঞানতাঁ, কুসং- 

স্কার ও পাপ আসিয়া আর্াসস্তানদ্িগকে মূত্র ও- বিপথগামী ক্ুরি- 
যাছে, তখনই: বিধাতা অপার, কৌশল ও কৃপান্ধ তাহাকে এমনি করিয়! 
আলোড়িত করিয়াছেন যে, সেই মহা! আন্দোলনে তাহ! হইতে অন্থৃতমন্্? 
ফল সকল বর্ধিত হইয়া আধ্যসস্তানদ্িগকে ক্ঁতার্থ করিক্লাছে। যখন ইতি-. 
হাঁস লিপিবদ্ধ হয় নাই এবং মন্ষািগের কীর্তিকলাপ সকল লোকমুখপর- 
স্পরায় প্রচলিত ধাঁকিত, যখন শ্রীষ্টের জন্মের বলতকাল পূর্বে" সংহিতা 

প্রচার দ্বারা মন্্ু আর্ধাসমাজকে বিধিবদ্ধ করিলেন তখন এই ভাবতভূমির ' 
সুবিস্তীর্ণ বক্ষে হিন্দুধর্শের' পার্থে মহাবল পরাক্রান্ত বৌদ্ধধর্ম রাজত্ব 
করিত। কালক্রমে হিন্দুপর্মমের তেজ ও জ্যোতি বিলীন হইতে লাগিল, 
বেদ উপনিষৎ ও» শ্রীমন্ভাগবতাদির আলোক অন্তহিত হইয়া পড়িল. এবং 

ব্যান বশিষ্ঠ যাজ্ঞবন্ধ্য নারদ শুকদেব প্রভৃতি যোগী- ভক্তদিগের প্রভা ' 
তিরোহিত হইল এবং অজ্ঞানতা, মৃত, ও পাপের অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন; 
করিল, সেই সময়ে আধ্যধর্শরূপ বিশাল সাগরবক্ষে বৌদ্ধপন্ধমের- প্রবল: 
ঘাতা। ওক্রঘাগত আঞ্চীত করায় গ্রীষ্টাবের' গুণয় "নবম শতাব্দীতে শ্রীমচ্ছক্করা- 
চাধ্যের ধর্খান্দোলন লহরীরূপে প্রকাশ হইয়। পড়িল। &শঙ্করশ্বাগীর বিধি: 
সকল পর্য্যালোচন! করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের, 
মধ্যস্থলে দণ্ডাম্নমান ছিলেন । তিনি বৌদ্ধধন্মনের নিরীগ্নর ভাব ও. জড়বাঁদের । 
প্রতিবাদপুর্বক ইছার অনেকগুলি. সত্য হিন্দুধর্মের সহিত. মিশ্রিত, 
'করিয়! প্রচার. করিয়াছিলেন । বৌন্গধর্শের সতা সক্ষবাঃএ প্রকার সংরক্ষা 
করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি উহাকে নাস্তিকতার অপরাধে অভিযুক্ত. করিয়া - 
ভারতের সীমান্তর করিতে সক্ষম হইয়াছিপেন। শঙ্করন্থামীর প্রান্ম এক শত, 
বৎসর পর বামান্থুজর্ামী একটি নৃতন- ধর্মনন্প্রঘায় সংস্থাপনে ' নিঘুক্ত 'হন। 
বিষুইু তাহান্র একমাত্র উপান্থি” দেবত। ছিলেন। সহঅ সহশ্র লোক গাহার:। 
অন্নগামী হইয়া! নৃতন: ধন্মজীবন . লাভ- করিয়াছিল । আজ পধ্য্ত- ভারতের ও. 
অনেক স্থানে তাহার মতের প্রান্র্ভাব লক্ষিত্ত হয়। তামসী নিশার, আকা- 

৪ের সমগ্র অন্ধকার বরং একটি পামান্ধ, দী্বশিখায় তিরোহিত,.হইতে পারে, বিশ্ব; 
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'বাঁমানুজের উ রূপ ধর্মান্দোলনে ভারতের তৎকালীন ছুঃখের অবদান হওয়া 
সম্ভবপর নহে। ভারতের আকাশ ক্রমেই গভীর হইতে 'গভীরতর অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। ততভূমির গভীর আর্তনাদ ও ক্রন্মনধ্বনি আকাশ 
বিদীর্ণ করিয়া বিধাতার কর্ণগোচর হইল ।॥ তিনি অভাবনীশ্ উপাঙ্গে তারভেের্‌ 
কল্যাণের সথত্রপাত করিলেক। ৃ 
[ মোহন্মদীয় ধর্মের প্রতাপ | 17 ০ 

রায় অগ্নিক্ষুলিঙ্গসদুশ মহাবলপরাক্রান্ত মহাপুরুষ শ্রীমোহন্মদ ঈশ্বর- 
বাণীতে পূর্ণ হইয়া সপ্তম ্ীষ্টান্দে আরবরাজাতকে কম্পিত করিয়া হর্দান্ত 
দন্্যসদৃশ আরবজাতিকে জ্ঞান সঈভাতা ও ধর্মমরত্বে ভূষিত ও একমেরা- 
দবিতীয়ং পরমেশরের নাষে দীক্ষিত করেন। সক্কীর্ণহদয় সাস্প্রদাফিকতান্ূপ 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীবগণ আবছুল্লাতনয়্ “ও তৎপ্রদর্শিত ধর্মকে অকারণ 
যেরূপ ঘ্বণা ও নিন্দ। করিয়াছে এবং অদ্যাবধি করিতেছে, পৃথিবী 
কখন সে কলঙ্কবিস্বত হইবে না। নানা ভ্রম ও ক্রুটি সত্বেও পরোক্ষ 'ও 
প্রত্যক্ষ ভাবে ইস্লামধর্ম মানবকুলের অশেষ কল্যাণ সাধনের ভার 'লইয় 
যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নিতান্ত বিকৃতসভাক নী হুঈলে "এ কথা কেহ অস্থী- 
কার কত্পিতে পারে না, ইতিহাস ক্তাহার অন্রান্ত সাক্ষী? যখন ঘোর তামসী 
নিশার অন্ধকারেসমন্ত ইউরোপ আচ্ছন্ন ছিল এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক 
তথ! হইতে একেবারে নির্ধাণপ্রান্স হইজ্সা গিয়াছিল, যখন অন্ত সম্প্রদায়ের 
কথা দুরে, সমগ্র গ্রীষ্টদমাজও কুসংস্কার পৌত্রলিকতা ও মহা পাপের 
আলয় হইয়াছিল, তখন পৌন্তলিকতা অগ্নিপুজ! সর্গাপুজার 'মুলচ্ছেদ করিয়া, 
ই্লামধর্্ম প্রায় সমস্ত আফি্কাখণ্ড, আরব, তুরক্ষ, পারস্ত, তাতার, আফ- 
গানগান ও স্পেনরাজ্যে পধ্যস্ত আপনার আধিপত্য সংস্থাপন করে । এক- 
মেবাস্ধিতরীয়ং ঈশ্বরের নাম খলিফাপ্দিগের রান্জোর সঠিত সমব্াপী হইস্কা- 
ছিল। ফে জ্ঞানবিজ্ঞান ইউরোপের এখন এত শিরোভূষণ ও গৌরবন্রূপ' 
হইয়াছে তাহা কেবল ইস্লাম ধর্মেই প্রপাদে যে তথায় পুরুদ্দীপিত 
হইয়াছিল মুসলমান র্দের পরম শক্র ও নিতান্ত বিকুতহদক বাক্তিরাঁও. 
এ কথা অশ্বীকার, করিতে সাঁহমী' হয় না।. ঘোর অন্ধকারময় 'রজনীতে 
এখান তায ইহা বিপ্ধগাযী, ইউরোপকে দক্াড়ে করিয়া কৃষ্য়াছিল। 
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জগতের অশেষ কলাণসাধন জন্তয বিধাতীর হত্তের ঈহা য়ে কত সময়োপত্যাগী 
মন্ত্র এখন আমর! তাহ). সমগ্র হদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম । 
চি আধ্াধশেরি সহিত ফুসলম্ন র্শের গ্রাম ।] 

তগবানের নিগুঢ় *কৌশলে ১০০১ খ্রীষ্টাবে ভারতভূমিতে সুপ্রসিন্ধ 
প্রাচীন আধ্যধর্দের সহিত মহ! প্রবল ফ্ুুসলমানধর্মের প্রথম সাক্ষাৎ 
হয়। ত্রয্বোদশ খ্রিষ্টাব্দের প্রারণ্ডতে প্রায় সমস্ত ভারতভূমি সুসলমান- 
দিগের হস্তগত হয়। উত্তরকেন্দ্র হইতে দক্ষিণ কেন্দ্রের যতদুর স্বাতন্্া, 
হিন্দুধন্ম হইতে সুসলমানধর্ম্মের তদপেক্ষা অধিকতর প্রভেদ। প্রচলিত 
হিন্দুধর্ম কাষ্টলোঈ নির্মিত অপংখা দেবদেবী পুজা ও পুরাণোল্লিখিত 
রাম. কৃষ্ণ, পার্বতী মহাদেব প্রভৃতির আরাধনাতেই আবদ্ধ; পৃথিবী 
' হইতে দেবদেবী পুঁজাবিধি নির্মল করা ও তাহাদিগের কাষ্ঠ ও. প্রস্তরমন়্ 
মুর্তি সকলকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করাই মুসলমানধশ্মের উদ্দেশ্ত । জাঁতি- 
ভেত্ব প্রথাকে শিরোধাধ্য করিয়া দেবতাজ্ঞানে ত্রীক্ষণকে অর্চনা কর! 
হিন্দুধর্মের প্রধান শিক্ষা, ঈশ্বরের নিকট সকল মনুষ্যই সমান এইরূপ 
শিক্ষা দ্বারা উক্ত প্রথা বিনাশ করাই মুসলমান ধুর্ের লক্ষা। উপরিউক্ত 
ধর্মের * ব্যবহার, ধর্শসাধন, রীতি নীতি ও প্রথা প্রভৃতি পরস্পরে 
এত প্রভেদ এবং উভয়জাতীক্ধ পোকদিগের পরম্পরে্ মধ্যে এগ 
বিদ্বেষ ও অসন্ভাব যে, অনতিবিলদ্ষেই মহাসংগ্রাম উপস্থিত হুইল। 
কত দেবালয় যে ভূমিসাঁ২ অথবা মস্্িদে, পরিণত হ্ইল্প১ বলপুর্ববন্ধ 
কত হিন্দুমহিলা এবং ব্রাঙ্গণসস্তানকে জাত্যন্তর করা' হইন্ঘ; তাহার 
গণনা] কে করিতে সক্ষম ? এই মহাযুদ্ধের মধ্যে কোন কোন: সন্ৃদক্ক মুসলম- 
মাঁন হিন্দুধর্মের উচ্চতর সত্য ও হিন্দুদিগের রীতিনীতির পক্ষপাতী, হইন্না 
ইহার প্রতি উদাঁর ও সহানুভূতির চক্ষে দৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য 
হিন্দু ভরবাঁরির ভয়ে অথবা মুসলমান ধর্মের বিশেষ বিশেষ সত মুগ্ধ, 
, কইয়া ইহার আশ্রয় গ্রহণ" করিয়াছিলেন। হুবিখ্যাত আকৃবর, সস্ত্াট্‌ 
পর্ন ্বীষটান্দের ষোড়শ শতাবীতে হিস্ৃভাবাপ্র হইয়া ছুইটি ধর্মের সম 
স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । এই সমস্ত "কারণে কিযৎপরিমাণে বিবাদের 
তীব্রতা পর্ব হইয়াছিল. বটে, কিন্তু, তাহাতে স্থারী শাস্তির আঁশ! আস-. 
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ভর ছিল। একটা, অপুর্ধ উপায়ে গুভাবেন বিধাতা এই মহাবিরোধ 
মীমাংসার সুত্রগাত করিলেন । 
| *ন নৃতন ধর্দসংস্কারকগণ। ] 

বসজ্কালের সষাগমে পুং্পাদ্যানে এক একটি গরঁরিয়া যেরূপ গোলাপ 
পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, ফুতবৎ ভ্বারততৃমির চতুর্দিকে স্বরুপ এক এক করিয়া 
ধর্নসংস্কাঁরকদ্িগের অভ্যুদয় হইতে লাগিরা, চতুর্দশ শতাব্দীর প্রান্তে 
রামানন্দলামক রামানুজাচার্যের জনৈক শিষ্য কাশীধামে নৃতন। ধর্ম্ম- 
হস্কারে হস্তক্ষেপ করেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্দসমন্বয়ের চেষ্টা প্রথমে 
ঠাহারই দ্বারা সংসাধিত হয়। বছ দেবদেবীক্ পরিবর্তে তিনি এক 
দেবতার আরাধনাঁবিধি প্রবপ্তিত করেন। শ্রীরাচন্দ্রই একমাত্র তাহা 
' উপান্ত' দেবতা ছিলেন । কর্মকা ও ধর্মের বাহাড়ম্বর নিন্ষল, কেবল:, 
ভক্তি ও প্রেমই মুক্তির কারণ, ঈশ্বরের সন্ুখে জাতিভেদ নাই; 
কারণ ভক্তি চণ্ডালকে ত্রাণ অপেক্ষা উচ্চ পদবীতে সংস্থাপন: করে, ইহাই- 
গাহার প্রধান শিক্ষ। ছিল। ক্রমে তাহার প্রচারক্ষেত্র প্রস্তত হুইন্ব! উঠিল) 
এবং শত শত লোক সংসার ও ধন, মান পরিত্যাগপুর্ত্বক সন্গ্যাসত্রত গ্রহুণ' 
'্করিক্া' তাঁহার, অনুচর হইল.। তিনি রামানদ্দী সম্প্রদায়ের অভিনেতা | 
এই শতাবীর্ভে' গুরু গোরখলাথ পঞ্জাব প্রদেশে, ধর্মসংস্কার কার্য্যারস্ত 
করেন। তিনি যৌগধশ্ব প্রচারে নিষুক্ত হন'। তিনিও কু দেবদেবীর স্থলে, 
এক দেবতার উসালন! প্রচার ও জাতিপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন? 
পরম যোগী মহাদেব, তাহার, একমাত্র, আরাধ্য দেবতা ছিল। তাহার শিষাগণ 
«“কাণফাটা1” যোগী নবমে আখ্যাত।. তাহারা ছিন্ন কর্ণে মুন! পরিধান: পূর্বক, 
মুণ্ডিত মন্ততক সন্নালীর বেশে দলে,দলে, অদ্যাবধি পঞজীবাঞ্চলে ভ্রমণ'করে ॥। 
স্তাহাদিগের গুরুর আবাসস্থান7 গোরখনীথনামক পর্বত তাহাদিগের। 
প্রধান, তীর্ঘস্থান। ভারতের, চতু্দিকে মহ্ছাধন্্ীন্দ্বলন: , আরক্ত' হইয়।-. 
ছিল কটে, কিন্ত, (পাঁনুলিকতারণ, ইহার, বহুদিনের ছর্ডেদ্য ছুর্গে আঘাত, 
দিতে সাহসী হক এমন, বীরপুরুষ, কোথার ? বিধাতা সাগান্ত ,উপায়ে। 
ষহৎ কাধা দল সম্পর করিয়া আপনার মহিমা সং দায়ে বিশেষ, ভাবে, 
ঞ্ছিকিত ক্রিয়] খাকেন। এই অধমসাঁহদী: কার্ষোক জন্ত তিনি, এরজন। 


ও 8./৩ 


নিরক্ষর নীচ বস্ত্রব্যবসায়ীর (ঘজালার ) তৃনয়কে মনোনীত করিলেন। শোড়ষ . 
খবীষ্টাব্ধে রামানন্দের শিষ্য কাশীধামবাসী স্থবিখ্যাত কবির অপূর্ব তেজ ও 
অলৌকিক ভক্তি, সহকারে ধর্শসংস্কারকাধ্যে আহ্রব্টি হন। তাহার জীবন, 
যেরূপ পবিশ্র, তেজন্বী ও তক্তিতে পূর্ণ তাঁহাতে এ দুরূহ কার্ধোর জন্ঠ 
তিনিই প্রক্কতরূপে উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। চ্রিনি. সামান্য, মূর্খ ও জন- 
সমাজের নীচতম লোকরদ্দিগকে ধন্মরাজোর গভীর য়োগ, ভক্তি ও বৈরাগ্যে 
দ্বীক্ষিত করিয়া এই সত্যই সগ্রমাণ করিয়াছেন যে, জ্ঞানগর্ধবে গর্ব্বিত 
্রান্মণ পগ্ডিতগণ স্বর্গরাজ্য হইতে বহুদূরে, তক্তি ও বিনয় থাকিলে 
ভগ্রাত্মা জ্ঞীনহীন দীনছুঃখিগণই তাহার অতি নিকটে অবস্থিত । সংস্কৃত 
ভাষা বহুগ্গিন হইতে এ দেশে ধর্মোপদেশের একমাত্র উপায় বলিয়। পরি- 
» চিত ছিল, তিনি উহা! পরিত্যাগ করিয়া নীচতম লোকদিগের কলাণ জন্য 
ভাহাদিপের উপযোগী অতি সামান্ত প্রচলিত ভাষায় «র্দোহা” রচন। 
করি্জ্লাছেন। ভক্ত কবিরের “দোহা” সকল বাস্তবিক অনুল্য রত, এবং 
 এরন্ধপ সময় নিশ্চয় আসিবে যখন ভাঁহ। শিক্ষিভসমাজে সমুচিত সমাদর 
লাভ করিবে । বেদ, পুরাণ, কোরাণ কিছুরই মধ্যে ঈশ্বর নাই, ভক্তিতেই 
মুক্তি, কাঠ্ঠলোষ্রনিশ্মির্ত নিজীব দেবদেবীগণ মন্ুষ্যকে ভবসাগরে 'রক্ষ! 
করিতে অক্ষম, তাহারা আপনারাই সামান্ত জলে ডুবিয়া ঝয়, তাহাদিগের 
আরাধনায় মন্ুয্যের অপরাধবৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছু হুয় না) জাতিভেদ 
অনিষ্টেরই মূল ও জাত্যভিমান নরকেরই দ্বার স্বরূপ) এই সমস্ত অমূল্য 
সত্য সেই লীচ লোকের সন্তান কাশীধামের জ্ঞানগর্বিত ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিতদিগের 
সন্কুথে অহুতোভয়ে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কবিরের শিষ্যগণ কবির 
পন্থী বলিয়া আখ্যাত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব ও বেহার প্রদেশের 
গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ত্াহাদিগের যে কিরূপ প্রাহুর্ভাব তাহা আমরা 
এই বঙ্গদেশের ইংরাজী জ্ঞান সভ্যতার মধ্যে বসির! হাদয়ঙ্গম করিতে 
অসমর্থ শ্রীচেতন্ত মহাপ্রভুর পরিচয় বঙ্গদেশে কাহাকেও প্রদান করা 
নিশ্য়োজন।। তিনি বঙ্গবাসীদিগকে যে কিরূপ ভক্তিমন্ত্রে মুগ্ধ করিস 
গিয়াছেন তাহা কাহারও অধিদিত নাই।” এই সময়ে তিনিও 'বঙ- 
 ভুমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। ফেবল উন্তর পশ্চিম, পঞ্জাব ও.ব্দেশে 


1৮6 । 


সে, * আববদাগরের উপকুরসথ বোম্বাই প্রদেশ পর্ধান্ত এই সময়ে ধর্মাদো- 
লনের বিষম তরঙ্গে আলোডিত হইয়াছিল । ১৫৫০ ্বপ্তাব্ধে বল্লাভাচাধ্য গুজ- 
রাত প্রদেশে ধর্মসংস্কারেম্পগ্রবৃত হন, অন্যান্ত মহাপুরুষদিগের গ্তায় তিনিও 
ধর্মের গনীর তব সকল শিক্ষা! দিয়া জনসমাজের কল্যাপসাধন করেন। 
সন্ন্যাসী গৃহ ত্যাগী না হইলে (লোকে ধর্ম্সাধমে সিদ্ধিলাভ করিতে পাবে না, 
ভাবতে সর্বত্র প্রন্ভলিত এই শিক্ষা তিনি বিষম প্রতিবাদ করেন, পুত্র কলত্র 
ও পরিখার দ্বাৰা বেষ্টিত থাকিবা মনুষা ষে কেষল ধন্মসাধন করিবে তাহা নহে, 
কিন্ত আঁচাধ্য হইন। অপবকে ধন্মশিক্ষা পরধান্ত দিতে পাধিবে, ইহাই তাহাৰ 
বিশেষ উপদেশ। 


[ গুক নামক |] 


উপধে ষে সম্ত ধর্মসংস্কাবক মহ।আদগেব নাম উল্লেখ করা গেল, এই ক্ষু্্ 
খীস্বখানি যে মহাপুক্ষের জীবনের অন্ুপধুক্ত সাক্ষিত্বপ্ষপ ঠাহাব দ্বারা তাহা 
দের সকলের শিক্ষা পূর্ণতা লাত করিয়াছে এ কথা বলিলে বোধ হয় অনশ্য 
ধলা হয় মা। তিমি একাধারে উক্ত মহাম্াদিগের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ 
কিয়! গিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ ভাবসন্বদ্ধে গুক নীনক ষে উল্লিখিত মহাঁ- 
গুকষদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হিলেন এ কথ আমাদিগের বক্তব্য হে, কিন্ত 
তাহার জীবন $ ধর্মাশিক্ষায় তাহাদিগের সকলেরই ভাব ও শিক্ষা যথোচিত 
পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস । নববিধান যা 
এখন প্রশস্ত ও সমগ্র ভাবে সমস্ত পৃথিবীর ধন্মসম্প্রদায়সন্বন্ধে সম্পন্ন করিতে 
ক্কৃতসংকল্প হইয়াছেন, গুরু নানক তাঙা আংশিকভাবে এবং এই ভাবতর্ধ্য 
সম্বন্ধে সমাধা করিতে জন্মগ্রহণ কবিক়াছিলেন। তাহার জীবনে গোরথ- 
নাথের যোগ এবং শ্রীচৈতগ্তের ভক্তি, কবিরেধ উগ্ভম ও অপৌত্বলিকতা 
এবং নীচলোকদিগের নিকট ধন্মপ্রচার, রামানন্দের শান্ততাৰ ও 


* এই সময়ে কেবল ভারতবর্ষে :নছে, সম্মস্ত ইউরোপে মহাধর্শীন্দোলনা 
উপস্থিত হইয়াছিল । জান্ম্মণি দেশে মাটিন লিউথর, ইংলগ্ডে টমান্‌ ক্রাম্থার, ' 
ক্ষটগণ্ডে জন নক্ম এখং ডেন্মার্ক, স্্ুইজাল/যাও্ড ও নুইডেম প্রভৃতি অপন্বাপর 
দেশে ধর্মুসংস্কারকগণ খীষ্টধন্ম সংস্কীরে প্রবৃত্ত হন। গুটেষ্াপ্ট ধর্শসংস্কার এই 
স্যর ইউরে পের খীষ্ট সমাজে আস্ত হয়। 


15 
ধল্লভীচার্ঘ্যের গাহস্থ্য কর্তব্য ও ধর্মের উদচভাবের সামন্তুন্ত সকল হথাপরিমাগে 
একাধারে অবস্থিতি করে। তিনি একমাত্র, অদ্বিতীর নিরাকার পরব্ক্ষকে 
দানিতেন, অপর কাহাকেও নহে, তিনি যোগে বিলীন হইতেন ও ভক্তিতে 
মত্ত থাকিতেন। হরিনাম ব্যতীত জাবের আর গতি র্সীই, এ সত্য শিক্ষ। 
দিতেন । ষোগপ্রধান ভক্তি তাহার ছিল। পরিবার ও গৃহত্যাগ দ্বারা ধর্মকে 
গংসার হইতে স্বতন্ত্র করা তাভার ইচ্ছার বিপরীত ব্ডার্য্য 'ছিল। যখন তিনি 
দেখিলেন তাহার জীবনলীলা শেষ হইবার সময় নিকটবর্তী হইল, তাহার জোষ্ঠ 
পুত্র বাব! শ্রাদ আসিক়] তাহার নিকট শিখদিগের নেতৃত্ব প্রার্থনা করিলেন । 
শ্রীটাদ উদাসীন ছিলেন, সংসার ও ধন্মের সামঞ্জস্ত কর! তাহার মত ছিল না 
বলিয়া তিনি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়। ভাই লেহনানামক জনৈক অন্থগত 
শিষ্যকে শিখদিগের দ্বিতীয় গুরু বলিয়া বরণ করিয়া গেলেন এবং ভ্রীচাদ উদাসীন 
নামে ধর্মসম্প্রদায় প্রবন্তিত করিয়া! তাহারই নেতা হইলেন। গুরু মানক 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন। বেদ, কোরাণ, পির, সাধু, ফকির, সন্ন্যাসী, ত্রাহ্মণ, মুল্ল! মকল- 
কেই তিনি একদুষ্টিতে দেখিতেন। এমনি তাহার উদার শিক্ষা ছিল যে 
তাহ্থারই প্রভাবে শিখগ্রস্থেশিখ গুরুদিগের শ্লোক ও শৃব্বের সহিত কবির ও 
অন্তান্ত তক্তদিগের বাণ্টু এবং মুসলমান সাধুদিগের উপদেশ পধ্যস্ত লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। কথিত আছে, স্ঠাহার পরলোক গমনের পর হিঙ্ছু ও মুদলমান 
উভয় সম্প্রদায়স্থ লোকেরা আপন আপন প্রথান্থুসারে তাহার অস্ত্যেট্িক্রিগ্না 
সম্পন্ন করিবে বলিয়া মহাবিবাঁদ করিয়াছিল । নারী মিরাবাইয্সের উক্তি সকল 
গরন্থমধ্যে সম্কলিত হইয়া শিখধম্ম এই সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে যে, স্ত্রী ও পুরুষ 
উভয় জাতিরই ধর্মনসন্বন্ধে সমান অধিকার। গুরু নানক যেমন সকল সাধুকে 
দেশ কাল ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে ভক্তি করিতে শিক্ষা দিস্াছেন, তেমনি 
কাহাকেও ঈশ্বর অথব। অভ্রান্ত জ্ঞান করেন নাই | পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
ধর্মের সহিত সংসারের যোগ নাই এবং সংসার ত্যাগ ও অরণ্যবাসই তবজ্ঞানী- 
পর্নীগের চরম গতি, প্রায় সকল হিন্দুধশ্ব্স-স্কারকেরই এই শিক্ষা । গুরু নানক 
যে কেবল এই মতের প্রতিবাদ করিয়া! গার্হস্থ্য কর্তব্য ও ধর্মের গভীর ভাবের 
সামঞ্জন্ড করিয়াছেন তাহা নহে, দেশসংস্কাঁর ও সমাজসংস্কার পর্যন্ত তাহার 


র্‌ 
শিক্ষার অন্তর্গত ছিল, এবং হন্মধ্যে এরপ একটি অপূর্ধ বীজ নিহিত ছিল খী! 
হইতে অল্পকাল মধ্যে এই নির্জীব ভারতভূমিতে স্তুমহতৎ ও প্রকাণ্ড শিখসাম্রাজ্য 
বৃক্ষরপে বহিগতঃ্হুষ্ল। যে শিখজাতির স্থখ্যাতি এখম সমশ্ত পৃথিবীতে 
প্রচারিত, সমরক্ষেত্রে যাহাপ্স। সিংহ অপেক্ষা পর্াক্রমশাপী এবং জনসমাজে 
যাহারা মেঘ অপেক্ষা নির্দোষ, সকীর্য্যক্ষেত্রে যাহারা ঘৎপরোগণাত্তি পরিশ্রমী 
এবং দেবালযে যাহারা গুক্তিরসে আপ্র, যাহারা ভারতবামীদিগের শিরোতৃষণ- 
স্বরূপ তাহার! শ্রীপ্ডরু নামকের শিক্ষা হইতে এরূপ উচ্চপ্রকৃতি লাভ করিয়াছে। 
যদি প্রস্থ সাহেব 'ও অপরাপর শিখশাস্ত্র এ দেশ হইতে ধিলীন হইয়া যায়, এবং 
শিখধর্দের ইতিবৃত্ত সকল একেবারে অগ্নিপাৎ হয়, এক] শিখজাতির জীবন ও 
চরিত পাঞ্জাবরাজ বাবা নামকের অন্তান্ত সাক্ষী হইয়। থাকিবে। 
[ শিখ র্মমশান্ত্র ও জন্মসাক্ষীগ্রন্থ। ] ৃ 

প্রথম গুরু মানক হইতে নবম গুরু তেগ বাহাদুর ও অপরাপর ভক্তদিগের 
উপদেশে সংস্থ্ “আদি শ্রন্থ” এবং শেষ গুরু, গোবিনা সিংহের উপদেশ ও ধর্ম 
বিধি দংহ্ষ্ট “্দগুবা বাদশাহ! গ্রন্থ" এই ছুই খানি গ্রন্থকে শিখগণ ধর্শশাস্ত্র বলিয়। 
গণ্য করে। আদি গ্রন্থে "শ্লোক" ও শব ছুই প্রকারের উপদেশ আছে। 
সকলই পদে রচিত। শব্বগুলি রাগসংযুক্ত, শিল্গণ সেই সমস্ত স্বরযোগে 
ঈশ্বরবন্দন্ীয় ব্যবহার করে। এতঘ্বাতীত “স্থুর্য্য প্রকাধ” অর্থাৎ নানক হইতে 
শুরু গোবিন্দাসংহ পর্যন্ত দশ গুরুর জীবনবৃত্তান্ত ও নানক প্রকাশ এবং জন্ম- 
সাক্ষী মামক গুরু নানকের জীবনচরিত, এ সমস্তকেই তাহার। ধর্মগ্রন্থ বলিয়া 
গ্রহণ করে। উপরিউক্ত সকল গ্রস্থই গুরুমুখী ভাষায় লিখিত। বর্তমান 
নানকপ্রকাশ পুস্তক খানি জন্মপাক্ষী গ্রস্ত অবলম্বন করিয়া লিখিত বলিয়া 
তৎসম্ন্ধে ছুই একটি কথ! বল! আবস্তাক। কথিত আছে যে, ১৫৯২ সংবতে 
বৈশাখ মাসের পঞ্চমী তিথিতে ইহা শিষদিগের দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ কর্তৃক 
প্রচারিত হয় । নানকের বিশ্বস্ত দাস ও চিরসঙ্গী ভাই বাঁলার প্রমুখাৎ সকল 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি পৈড়ে মোখা নামক, জনৈক ক্ষত্রিয় শিখের ,হস্তছ্বার! 
ছুই মাস ও স্তর দিনে উহা! লিপিবদ্ধ করেন। ইদানীস্তন অনেক প্রকারের 
জন্মসাক্ষী গ্রন্থ প্রচারিত দেখু যুয়। স্থল স্থল বিষয়ে প্রায় সকলগুলিরই 
একা আছে, কিন্তু সামান্ত লমান্থ বিষয়ে তাঁহার! পরজ্পর হইতে স্বতন্ত্র। 
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সফল গ্রন্থ মধোই লেখকগণ যে পরে. আগ্মনাদিগের মনঃকল্লিত অতিরিক্ত বিষয়; 
সকল সংযুজ্জ করিয়া দিয়াছেন ভাহা' অনায়াসে বুঝুঠযায়। উক্ত শ্রস্থগুলি 
অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ । শিখগ্রন্থের অনুবাদক ডাক্তর ট্রাম্প সাহেব বলেন 
যে, স্ুবিখ্যাত কোলব্রক সাহেব ষে একখানি জন্মসাক্ষী প্রস্থ ইংলগস্থ ইগ্ডিয়া 
আপিসে প্রদান করেন তাহাতে অলৌকিক ঘটগ্লীর উল্লেখ অপেক্ষাকৃত অল্প, 
সেইথানিই গুরু অর্গদ কর্তৃর প্রচারিত আদি জন্মসাক্ষী। এ কথ কতদুর: 
সত্য বলা যায় না। 
[ নানকপ্রকাশ গ্রন্থ | ] 
বর্তমান নাঁনকপ্রকাশ গ্রন্থ রচনা সন্বদ্ধে কিছু বলা আবশ্যক । কয়েকবার 
ধর্ম প্রচার উদ্দেশে পঞ্জাধ প্রদেশে-গমন করিয়া শিথদিগের আদি গ্রন্থের কয়েকটি 
শব্দ শ্রবণে ও শিখজাতির প্রগাঢ়, ধর্দানুরাগের মধো গুরু নানকের কিঞ্চিৎ 
পরিচয় .পাঁইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে হইয়াছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক 
* শিখধর্মযাজকের সাহায্যে অল্পমাজ্র গুরুমুখী শিক্ষা করিয়া জন্মসাক্ষী গ্রন্থের. 
কিয়দংশ পাঠ করা যায়। এন্ূপ দুরূহ কা্ধ্য যে সেই অতি সামান্ত শিক্ষা, 
হইতে সম্পূরন হইবে তাহ তখন স্বপ্রেরও অগোচর . ন্ছিল!. ক্রমে মঙগলময়ের? 
কৃপায়, আচার্ধাদেবেরক আলোকে গুরু নানফের প্রতি ভক্তিসহকাক্ষে, উক্ত গ্রস্থ- 
খানি আর একটু পাঠ করিয়া “্ন্মতন্ব” পত্রিকায় নানক চরিত্র, প্রকাশ করিতে . 
অত্যন্ত প্রলোভন হইল । যখন তৎসন্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব লিখিত হয়, তখন মনে ' 
হইয়াছিল চা্সি পাঁচ সংখা তাহা! কোন প্রকারে সমাপ্ত করা যাইবে, কিন্তু. 
যণ্ঠই'অগ্রসর হওয়! গেল, ততই বোধ হইল যেন অমূল্য রত্বখনির'মধ্যে প্রবেশ 
করা যাইতেছে ।. তখন সেই অপূর্ব্ব বিষয়টি -সেরূপ ভাব লিপিবদ্ধ করা অত্যন্ত'' 
অন্ঠায় কার্ধা বলিয়া প্রতীতি. হইল, সেই নানকচ্রিত্র পুস্তকাঁকারে প্রকাঁশ করার ! 
আবশ্টকত, অনুভূত হইল। কত্রমান গ্রন্থ মুন্ধাঙ্কনের, সময় ' ধর্মতত্ত্ব লিখিত 
প্রবন্ধ গুলি মুল গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া' "স্থানে: স্থানে পরিবর্তিত এবং অনেক 
*ুলে পরিবাদ্ধিত করা-হইয়াছে.। টীকার মধ্যে গুরু, নাঁনকের বাপীগুলির উল্লেখ । 
কর! গিষীছে। বিছুশষ বিশেষ ক্লৌোক ও শব অবিকল উদ্ধত; করিয়, দেওয়া! 
হইল এ সমস্ত বাঁণীই আদরিগ্রন্থে প্রকাশিত আছে, তাহার কোন অংশে, 
৫সাগুলি,সমাবিষ্ট ত্বাহার উল্লেখও টীকায়.করা হইয়াছে । তাহাদিগের বর্যোজুল$' 
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€ ভাষা যে সংস্কত ভীষার নিয়মান্ুসারে নহে, তাহা 'সহজেই ধোঁধগম্য হয় 1 
কর্ণমান নাঁনকপ্রকাশ ঞ্রন্রকখানি গুরুমুখী জন্মসাক্ষী গ্রন্থকে সম্পূর্ণ অবলম্বন 
করির! রচিত । এই উনবিংশ শতাকীর পাঠকগণের উপযোগী করিবার জন্য 
ইহার মধ্যে যতদূর সম্ভব অলৌকিক ঘটনা ও বর্তমান কালের অনুপযোগী বিষয় 
সকল পরিত্যাগ কর! গিয়াছে? কেবল আধ্যাত্মিক নৈতিক ও জীবনের শ্বাভা- 
বিক থটনারূপ তৃমির উপর দিয়া বিচরণ করা হইয়াছে। শিখগ্রন্থের ভাষা যেরূপ 
অসম্পূর্ণ ও অগ্রচলিত তাহাতে ইস্ভার গভীরতত্বরসপূর্ণ বিশেষ বিপেষ বাণীর 
প্রকৃত অর্থ যে কি তাহা অনেকেতই বোধগমা হওয়া অত্যন্ত স্ুকঠিন। প্রধান 
প্রধান শিখ ভাইগণ তাহাঁদিগের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা করেন। এ সমস্ত 
কারণ ব্যতীত যেরূপ অল্প বিদ্যা অবলম্বন করিয়া! এ গ্রশ্থথাঁনি রচিত হইল, 
তাহাতে ইভাঁর মধ্যে যে অনেক ভ্রম ও ক্রটি থাকিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। 
বিধাতার ইচ্ছায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে ষদ্দি কখন প্রবুত্ত হওয়া যায়, যতদুর 
সম্ভব সে সমস্ত ত্রুটি দূর করিবার চেষ্টা কর! যাইবে । এখন এই নানকপ্রকাশের 
প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল, ভগবানের আশীব্বাদে যতশীপ্র য় ইহার দ্বিতীগ্ন 
ভাগ প্রচারের ইচ্ছা রহিল। শিখধর্ম্ের বিশেষ বুদ্ান্ত ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
তন্মধ্যে সঙ্গিবেশিত করিবার উদ্দেশ্য রহিল। ভূমিকা বাতীত এই নানকপ্রকাশ 
প্রস্থ রচনায় ইংরাজী গ্রন্থকারদিগের সহারত! কিছুমাত্র সংগৃহীত হয় নাই। 
অনেক জ্ঞান ও পাগ্ডিত্য সন্তেও সাধারণতঃ ইংরাজী গ্রন্থকারদিগের উপ 
এদেশীয় ধন্মসঙ্ন্ধীয় গভীর বিষয় সকল লিখিবার সময় নির্ভর করা যে বিপদেরই 
কারণ তাহাত্তে সন্ধেভ নাই । ইউরোপীয়দ্দগেব চিন্তা, মনের গতি ও ধঙ্্ভাৰ 
এদেশীয়দিগের হইতে এত প্রভেদ এবং সাম্প্রদাপ্িকতা সক্কীর্ণতায় তীভাদিগের 
অনেকেই এত অন্ধ যে আর্ধাধম্মের সুগভীর তন্ত সমূহ তাহাদিগের হ্থায়ঙ্গন ও 
সভানুভূতির বিষয় হওয়া দূরে থাঁক তাহারা এঁ সকলকে বিষম ভ্রম ও কুসংস্কার 
বলিয়] সর্ধদী ঘ্বণা ও পরিত্যাগ করিয্তা। থাকেন। আদি গ্রন্থের ইংরাজী অন্তু- 
বাঁদক ট্রাম্প সাহেব আমাদিগের কথার দৃষ্টান্ত স্থল। গবর্ণমেণ্টের প্রায় দশ 
সহ টাক। বায়ে অত পরিশ্রম ঠ্রহকারে আদি গ্রস্থের অনুবাদ করিয়া তিনি 
অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, “গুরু নানক অথবা তাহার পরবর্তী 
'ন্তান্ত শিখগ্ডর কাহারই স্বাধীন চিন্তা ছিল নাঁ। যড প্রকার, পুস্তক আছে 


275 


আদি গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা অসার ও ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ সফল পরস্পর অসংল্ধ ॥ 
ক্রাট সকল গোপন 'রাখিবার জন্যই উহা ওরূপ এপ ও তুর্বোধ্য ভর্গায 
লিখিত। পাশ্চাত্য দেশের লৌকদিগের পক্ষে সহিষ্ণত। সহকারে ইহার একটি 
সমগ্র রাগ পাঠ, করা অসম্ভঝ । এই কারণে মুতবন্ শিখধর্শ শাস্ত্রের অনুবাদ ফে.' 
অনেকে পাঠ করিবে তাহার আশা নাই” ডাঁক্তার ট্রাম্প সং্প্রতি পরলোক 
গমন করিয়াছেন । তাহার, সন্ধন্ধে অধিক বাঁক্যব্যপ্স নিস্ষল ও কচিবিরুদ্ধ | 
ইউরোপীয় ধর্মভাব ব্যতীত আমাদিগের দেশের সগনত্ি হওয়া অসম্তব ইহা? 
যেরূপ নিশ্চম্ব কথা, এ দেশীয়: ধর্থের গভীর আধ্যাত্মিকতা! ব্যতীত্ত ইউরোপীয়- 
দ্বিগের মঙ্গন নাই, ইহাও ভ্দ্রপ অন্রান্ত বাক্য । সন্কীর্ণচিভ্ত ইউরোপীয়দিগের 
এখন যেরূপ, ভাব ও অবস্থা তাহাতে সে দিন হইতে তাঁহারা যে বহুদূরে অবস্থিত 
তাহাতে আর, সন্দেহ নাই । দয়াময় পরমেশ্বর উভভ়, প্রদেশস্থ লোকদিগের 
পরস্পরের বিশেষ বিশেষ গুণ গ্রহণ করিতে সকলকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করন । 
আজ তাহার কৃপায় নানকপ্রকাঁশের প্রথম ভাগ, প্রকাশিত হইত্ছে। তাহার 
ভ্রীচরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করি। যে কয়েকজন ধর্মাবন্ুর সাহায্যে ই 
প্রচারিত হইল তীহ'দ্দ্গকেও নমস্কার করি ইহা* দ্বারা কাহার কি উপকার 
হইবে তাহা ভগবাঞ্গই জানেন, সে চিন্তা তাহারই। সাধুচত্তিতর আলোচনা ও 
লিপিবদ্ধ করিয়া যে জীবন কৃতার্থ হইল তজ্জন্ত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সহ্কারে 
তাহাকে প্রণাম করি। 
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জন্ম ও বাল্যলীল' ৷ 


সংবত ১৫২৬ (ইংরাজী ১৪৬৮ সালে) কান্তিক মাসের পুণিমা তিথিতে 
গেড় প্রহর রজনী থাকিতে জেল! লাহোরের অন্তর্গত তালবস্তী * নামক, 
গ্রামে শ্রীগুরু নানকের জন্ম হয়। তীহার পিতার নাম কালু ও মাতার নাম 
জিপতা ছিল। কালু বেদী ক্ষত্রিয় বংশীয় ছিলেন, গ্রাম্য জমিদার, রায় 
বুলারের অধীনে পাটওয়ারির কার্ধা করিতেন। নানক জন্মিবার পুর্বে 
মন্থিতা 1 কালুর এক কন্য' হইয়াছিল, তাহার নাম তিনি নানকী রাখিষ়ী- 
ছিলেন। কাথত আছে. নানকের জন্ম হইবা মাত্র স্বর্গের দেব দেবীগণ, 
যতী সতী, খধি মুনি' প্রভৃতি উত্তম পুরুষ ও নারী সকল দলে দলে আসিয়া 
তাহাকেশ্ দর্শন ও দুণ্ডধৎ প্রণাম করিয়াছিলেন। সকলে মহা আনন্দধ্বনি 
করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, «এই কলিধুগ ধন্য! কারণ জগতের উদ্ধারের 
জন্য আবার অবতারের জন্ম ভক্টল।" নবকুমারের জন্মপত্রিক লিখাইবার 
জন্য পরদিন প্রতাষে নানকের পিতা হরিদয়াল নামক কুলপুরোহিতকে 
ডাকিলেন। পণ্ডিত মহাশয় অতাস্ত জ্ঞানবান ও জোতিবেত্া বলিয়া 
বিপ্যাত ছিলেন। তিমি যজমানের গৃষ্ছে নিয়মিত পূজা পাঠাদি সমাপন 
করিয়া নবকুমার ঠিক কোন মুহূর্তে কি ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
জন্মিযা কিরূপ শক করিয়াছিলেন সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং 
জ্যোতিষ গণনা করিয়া বলিলেন, হে কালু, যে নবকুমার আজ তোমার গৃহে 


এই গ্রামের ধর্তমান নাম “নানকানা”। ইহা লাহোর হইতে প্রায় 
পনের ক্রোশ পশ্চিমে | ইহ এখন শিখদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । 
1 জন্মসাক্ষা গ্রন্থে মহিতা শব্দ প্রায়ই নীনকের পিতার নামের আগ্রে ব্যৰ- 
হত হইম্বাছে। ইহ! সম্মানস্থচক শব্ধ । ইহার অর্থ পাটওয়ারী । 


স্‌ নানকপ্রকাশ | 


জন্মগ্রহণ করিলেন তিনি সাসানত লোক, হইবেন না । আমি অনেক বালকের 
জগ্ম দেখিয়াছি, কিন্ত এরূপ নুলক্ষণাক্রান্ত শিশু একটি: কখন দেখি নাই। 
ইহার মন্তকোপরি অপুষ্টি রাজচ্ছত্র শোভা পাইবে । হে ,কালু, তুমি ধন্ত, 
. এই কালফের জন্য তোমার নামও সংসারে চিরপ্রতিষ্টিত হইবে ৮» কথিত 
আছে, হরিদয়াল পণ্ডিত এতদূর বিশ্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন যে তিনি অন্তঃপুরে 
গিয়া নবকুমারকে দর্শন করিক্াছিলেন এবং কোন উত্তম পুরুষ জ্ঞানে তাহাকে 
প্রণাম করিয়াছিলেন । কালু নবকুমারের নামকরণ করিবার কথা পুরোহিত 
মহাঁশরকে ঘলিলে তিনি উত্তর করিলেন, ত্রয়োদশ দিবস পরে বথারীতি 
বালকের জন্য আশীর্বাদস্থচক বস্ত্র * প্রস্তুত করিয়! দিব এবং নামকরণ 
করিব। 

নির্ধারিত দিবঙ্গে হরিদয়াল পণ্ডিত আবার কালুর গৃহে উপনীত হৃট- 
'লেন, এবং শান্মানুসারে পুজার্দি সম্পন্ন কারম্না নবকুমারের নাম “নানক 
নিরঙ্কারী” বাখিলেন। কালু নাম শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, “পঠিত 
মহাশয়, আপনি যে নাম রাখিলেন তাহা ভিন্দু ও সুসলমান কাহারও প্রান্তে 
নাই, আপনি এ নাম রাখিবেন না, অন্য কোন নাম রাখুন ।” পণ্ডিত উত্তর 
করিলেন, “হে কালু, এই বালক হইতে তোমার কুর্ল উদ্ধার হইবে'। যুগে 
ঘুগে রামচন্দ্র, গুকঞ্চ প্রভৃতি অবতার পৃথিবীতে যেরূপ জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, আজ তোমার গৃহে তন্রপ এক নূতন অবতারের উদর হইল। হিন্দু 
ও মুসলমান উভয়েই ইহাকে মানিবে। ইনি একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বর 
ব্যতীত অন্ত কাহাকে মানিবেন না, ইনি সংসারের মধ্যে কেবপ তাহারই নাম 
জপ করিবেন ও আর আর সকলকে জপাইবেন, তন্থারা মন্থষ্যকূল উদ্ধার 
হইবে 1” নানকের পিতা এই কথা শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। 

নানকের জন্মের জন্য সমস্ত বেদী ক্ষত্রিয়দিগের পরিবার মধ্যে মহ1 আনন্দ 
উৎসব হতে লাগিল। অন্নহীনদ্দিগকে অন্ন, বস্ত্রহীনদ্দিগকে বস্ত্র এবং 
অনাথ অনাথিনীদিগকে অর্থ মুক্তহত্তে "বিতরিত হইতে ছা'গিলূ! 
দেশাচার অনুসায়ে আম্মীয়কুটু্ মহিলা সকল এবং রতিষাসিনীগণ 


পতি শ্ক্া জপ পাস আস ৯৫ 8 ৮ সপ অত এ পদ শী পপ ও আর কপ | পাশপাশি পা সা শি 


পপ চপ | সপ উপ প্রান বিজ আপা, ক এ জজ | ৭ শসা 


মি পাঞ্জাবে এই বন্ত্রকে “চোলা” কছে। কুলপুরোছিত কর্তৃক ইহা নব- 
কুমারধিগকে প্রদত্ত ঘইলে মঙ্গল হয় এইরূপ বিশ্বাস তথার প্রচলিত আছে । 


জন্ম ও বালালীলা । ও 


একত হইয়া কালুর অস্তঃপুরে আসির়া “সহ্কিলা* নামেক মঞ্জনল' গীত গাঁন- 
করিতে "আরম্ভ কষ্সিলেন, চারিদিক হইতে গণ ও বন্ধু সকল নবকুমার 
দেখিবার জন্ত স্মাসিতে লাগিলেন, কালুর গৃহে নিরন্তর আনন্দোতসব হইতে 
লাগিল। বত দিন যাইতে লাগিল শশিকলার ন্যায় অল্পে অল্পে নানকের, , 
শরীর; রূপ: ও লাবণা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমে তিনি সৌমামূর্তি ধারগ, 
ক্রিলেন। যে ব্যক্তি একবার তঁহান্তে দেখিতেন তিনি আর ভুলিতে 
পারিতেন না । কথিত আছে, যখন নানকের বয়স প্রান্ধ এক বৎসর. হইয়াছিল, 
মাত! ত্রিপতা ও মহিতা কালু দৈববাণীযোগে পুজ্রের অলোর্কিক জীবন 
অবগত হুইয়াছিলেন, তদবধি গাহারা উভয়েই নানকের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন 
করিতেন । 
নানক মাড়গর্ভ হইতেই যে যোগী বৈরাগী ভইয়। জন্মগ্রতণ করিয়াছিলেন। 
তাহার লক্ষণ প্রথম হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। শভ্রীার বালাক্রীড়া সকল' 
আনান বালকদ্িগের ক্রীড়ার সদ্বশ 'ছিল না। তীহার প্রক্কৃতি ও ভাব ভঙ্গি" 
সকল সর্বদাই গম্ভীর থাকিত, যোগী তপস্বীদ্দিগের অনুকরণ করিয়া! তাহাদিগের' 
হ্যায় যোগাঁসনে বস তাঁহার ক্রীড়া, ছিল এবং ঠ্রশ্ন্যাসীদিগের মত বেশ ভূষা' 
করিয়! “তিনি সক্দুলকে আমোদিত করিতেন । হিন্দু যুসলমান সকলেই 
তার ভাৰ দেখিয়া! বলিত, “এ বালক সামান্য লোক নভে. গর দ্েবপ্রসার্চ লাভ" 
করিয়া ভাগ্যবান হইয়াছে ।” কগিত আছে, নানকের বয়ন চারি বৎসর হইলে, 
তাহার, মনে সাধুভক্তির লক্ষণ সকল' প্রকাশ পাইয়াছিল । এই বয়সে তিনি: 
*গথ দিয়] সন্গ্যাসী,. বৈরাগী; ও ফকীর সকল চলিয়া যাইতেছেন. দেখিলেই অত্যান্ত 
অনুরাগ. ও শ্রদ্ধার সহিত তাহাদিগকে গৃহে ডাকিয়া আনিতেন এবং সম্মুখেঃ 
যাহা কিছু দেখিতে, পাইতেন. ততন্থবারা ঠাহাদিগের মেবা ও অর্চন।' 
করিতেন,। 
নানকের, বয়স, পাঁচ বৎসর হইলে শুভদিন ও" শুভ মুহুর্ত দেখাইসা 
*স্ঠাহার, পিতা তাহাকে- বিদ্যাশিক্ষার জন্ত গোপাল পাধার * নিরট লইয়া 


* বলদেশে ধাঁচাদিগকে গুরু মহাশফু বন্ধে পাঞ্জাবে তাহাদিগরে “পীধাস 
কলে । এ ছুই শ্রেণীরই শিক্ষধ প্রণালী, রীতি নীতি ও বিদ্যা বুদ্ধি প্রা একই 
্ গ্রকার /, র্‌ 


৪ নানকপ্রকাশ | 


গেলেন। দেশাচাঁর জন্ুসারে কালু শর্করাঁপরিপুর্ণ একথামি পার ও তছ. 

পরি নগদ পাঁচ টাকা দৃক্ষিণান্বরূপ রাখিয়া পান্টি পুজের হস্তে দিয়া 

গুরুর দিকট উপনীত হইলেন এবং দক্ষিপালহ শর্করা পাটা তাহাকে 
সমর্পণ করিলেন । যথারীতি পুজাদি অন্তে নানকের হাতে থড়ী প্রদত্ত হইল ? 
কথিত আছে, নানক পাঠশালা হইতেই এ্রমান অলৌগ্কক জ্ঞানের 
পরিচয় দিযাছিলেন যে তাহাতে তীতার গুরু মভাশয় ও অন্যান্ত 
সকলেই চমতক্কৃত ভইয়াছিলেন। এই পাঠশালায় তিনি অল্পদিন মাপ 
লেখ পড়া শিক্ষা করেন, পরে বৈদানাথ পণ্ডিত নামক জনৈক গুরুর নিকট 
বিদ্যা! শিক্ষার জন্ক প্রেরিত হন। বোধ হয় এইটি সংস্কৃত শিক্ষার স্থান 
হইবে। নানক এই স্থানে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। আজ 
কাল এ দেশে ইংরার্জী ভাষার ফেরুপ সমাদর, সে সময়ে পারস্ত ও উত্দ, 
ভাষার ততো"ধক প্রাছুর্ভাব ছিল। এ ভাষায় অপরিচিত ছিলেন একপ ভঙ্র- 
লোক তথন প্রায় দৃষ্ট হইত না। মান সন্ত্রম ও অর্থোপার্জনের একমা্রি 
হবার এই ভাষা ছিল। নানকের পিতা তালবস্তী গ্রামের _ভূম্বামী রায় বুলারের 
কর্মচারী ও বিশেষ অনুগত ছিলেন । সুন্দর প্রকৃতিবৃ, জন্ট নানক, তাহার 
বিশেষ ন্নেহ ও অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন । এই ভূম্বামীর অনুরোধে 
কালু নানককে কুতবুদ্দিন নামক মুলার নিকট পারস্ত ভাষা শিক্ষা করিতে 
প্ররণ করেন। নানক অসাধারণ বুদ্ধি ও অপূর্ব সৌম্যস্বভাব প্রযুক্ত 
পণ্ডিত ও মুল্লা উভয়েরই চিত্ত বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছিলেন । জন্মসাক্ষ্য 
গ্রন্থে এই সময়ে নানকের দৈব শক্তির বিশেষ বিবরণ বর্নিত আছে? 
কথিত আছে, তিনি এই ছুই ভাষার বর্ণমালার শ্রতোক বর্ণের এক একটি 

তত্বন্দানগর্ভ শ্লোক রচনা করিয়া! শিক্ষজদিগকে বিশ্মিত করিয়াছিলেন? 

সে সমস্ত শ্লোকের বিশেষ উল্লেখ বর্ধমান গ্রচ্থে অসম্ভব ও; নিশ্রয়োজন। 

কেবল তাহাদিগেব মধা হইতে দৃষ্টান্ব স্বরূপ যে প্রসিদ্ধ শ্লোকটা * টাকা 

মধ্যে উদ্ধত করা গেল, তাহার অর্থ, পজ্ঞাননূপ অগ্সি “খারী- 


. *. জীল মোছ ঘসি মসি ঝর মত কাগন্দি করি সার) ভাঁও' কলম করি 
চিড় লিখারী গুরপুচু লিখু বিচার। লিখু নামু সলাহ। লিখি লিখি অস্ত 
'নপারাবাক। রহাও। বাবা এহ লেখা লিখি বান। জিতে ৫লখা মাঙ্গীগ্ধে ভিত 


,শেষ*দিনে সকলকেই জানা যাইবে। 


জন্ম ও ধাল্যলীলা,। ৫ 


মোহ জালাইর তাহার তন্ম ঘর্ষণ, পূর্ব্বক *তন্থারা মসি গ্রস্তত কর ও মতিকে 
সার কাগচ কর। তিক্তিকে কলম কর ও তোমা চিন্ত লিখক হউক মি 
সদ্‌গুরু শবয়ং ঈগরূকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিচার পূর্বক লিখিতে থাক | হরি- 
নাম ও তাহার বশের কথা লেখ। এরূপ লেখার অন্ত নাই' এমন কথা 
লিখিভে শিখ, ধর্মরাজ যাহ! দেখিতে চ'হিলে তাহাঞ্ দ্বারে তাহা প্রবেশাধিকার” 
সুচক হইবে। ইহাতে সদ। ক্গুখ, উৎসাহ ও স্বস্থ দরবারের মহত্ব প্রাপ্ত 
হওয়া যাইবে । বাহার মনে হরির সভা নাম অবস্থিতি করে, শ্রেষ্ঠ পুরু 
বলিয়া বৈকুণ্ঠে ভাহারই মন্তকে তিলক প্রদত্ত হইবে । যদ্দি পুণা কার্ধ্য 
থাকে তাহা! হইলেই এই সমস্ত প্রাপ্ত হওয়! যাইবে, অন্যথ| সকলি বায়ুর 
সার অসার । এ সংসারে কেহ জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কেহ এখান হঈতে 
"মরিয়! যাইতেছে, কেহ ব! বড় নাম রাধিকা! যাইতেছে কেছ বা উপজীবিক। 
ভিক্ষা করিতেছে, কেহু.বা রানা হইয়! বড় রাজদরবার করিতেছে, কিন্তু 
হরিনাম বাতীত কিছুতেই কিছু 
হয়না । হে ধর্মরাজ, তোমার ভয়ে অতান্ত ভীত হইয়া আমার দেহ হুর্বল 
হইয়াছে । যাহার নাম রাজ! সম্রাট, তোমার নিকটু সেও ভস্মের মত অসার 
বলিয়! দৃ হয়। স্লানক কছে যত অপবিত্র প্রেম সকলি বিনষ্ট হইবে ।” 
কথিত আছে নানকের শিক্ষকগণ তাহার কণা শুনিয়া তব্বক্তাম লাভ করিয়।- 
ছিলেন: 

শিখ ভাই অর্থাৎ ধর্মশান্ত্রজ্জেরা নানকের বালা ক্রীড়ার মধ্যে নিয়পিধিত 
ঘটুনাটীর সর্বাদা উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু যে জন্মসাক্ষ্য পুস্তক খানি 
উপলক্ষ করিয়া এই গ্রন্থ লেখা হুইল তাহাতে তাহার কোন কথা দৃষ্ট হইল, 
না। বিষন্নটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ করা গেলন 





হোই সচা নীশান। যিথে মিলহি বড়াইয়৷ সদ খুসী সদৃচাও। তিন মুখ 
টিকে নিকলহি যিন্‌ মন পচা লাও। ব্বরম মিলেতা পাইয়ে নহি গলী বাশ 
শী 7. ইকৃ আবহি ইকৃ যাহি উঠি একি রব্দীয়াহি নাও সলার। ইচ্কু 
উপায় মঙ্গতে ইকৃ না রডে দরবার। আগে গইয়া জমীয়াহি বিন নবি 
বেকাপ। ভৈ তেরে ডর আগল! খপি*খগি ছিজে দেহ। নাব জিনা 
সুকাতান্‌ খান হোদে ভিঠে খেহ। নানক উঠী চলিয়া সভি কুড়ে তুটে; 
ম্তে। জ্রীরাগ মহল্লা ২। রর | 





৬ নানকপ্রকাশ | 


কথিত আছে, এককার নানক বিপাশা নদীতে জান করিতে িয়াছিলেন, 
নিকটে কয়েকজন ঝুক্ষণ তর্পণ করিতেছিলেন। * এই ব্যাপার দেখিয়া 
নানক ক্রমাগত হাত দিয়! তীবস্থ মৃত্তিকায় জল সেচন করিতে 'আরস্ত কবিলেন । 
্রার্মীণের! তদর্শনে বলিম্না উঠিলেন, “হে বালক তুমি জল লইক্া' কি করিতেছ £” 
তদ্বত্বরে নানক ব্রাঙ্গণদিগক্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনাকা জল লইয়া কি 
কবিতেছেন ?” ব্রাঙ্গণদিগেব মধ্যে একজন বলিলেন, “আমাদিগের পবলোকগত 
পুর্বপুরুষদিগকে জল দান কবিতেছি।” নানক উত্তর করিলেন, “তালবশ্্ীতে 
আমার একটি শাকেব ক্ষেত্র আছে, আমি তাহাতে জল সেচন করিতেছি 1” 
ত্রাঙ্মণ বলিলেন, “তুমি এত নির্বোধ কেন? তোমার শাকের ক্ষেত্র তালবস্ভীতে 
রহিল, এখানে তুমি জল দিলে কি এজল দ্বারা তাহা সিঞ্চিত হইবে ?” 
নানক উত্তৰ করিলেন, “অধিকতর নির্বোধ কে, আমি না তুমি? আমার 
এ জল এই কয়েক ক্রোশ অন্তব তালবন্তী গ্রামে পৌছিবে না তুমি বলাতিছ, 
কিস্ত তোমার এঁ অর্পিত জল কেমন করিয়া পৰলোকে তোমাৰ পূর্বপুকষদিগের 
নিকট পৌছিবে তুমি বিশ্বাস কর?” ব্রাঙ্মণ এই কথা শুনিয়া নীরব হইসা 
ব্লহিলেন। 





উপনয়ন। 


নানকের বয়ঃক্রম নয় বৎসর হইলে ক্ষত্রিয়দিগেব 'প্রথাগ্নুসারে তাঁভার 
উপনয়নের দিন স্থির হইল। তাঁহার পিতা কালু কুলপুরোভিত হরিদয়াল 
পঞ্ডিতকে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় শুভ দিন ও গুভ মুহুর্ত স্থির 
করিয়! মঙগলকর অনুষ্ঠানের জন্য শাস্ত্ান্যায়ী আয়োজন করিতে আদেশ 
করিলেন। যথাসময় ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় জ্ঞাতি কুটুত্ব সকলকে নিমন্ত্রণ করা 
হইল এবং প্রয়োজনীয় বস্ত সকল নির্দেশ মত সংগ্রহ করা ভইল। ক্রমে 
নির্দিষ্ট সময়ে চারিদিক হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসিয়া কালুব' প্টাং 
উপস্থিত হইলেন। নিয়মিত্‌ পুক্ঞানুষ্ঠানাদি সমাপন হইলে নানককে ল্সানা- 
তিষিক্ত ও উজ্জল বসনে সজ্জিত করিয়া যক্তস্থলে উপনীত করা হইল। 
একে অনুপম বাস লাবণো তাহার গ্ুকোমল শরীর চন্দ্রের সভায় শোভা 


উপুনয়ন'। ন 


পাঁইতেছিল, তাহাতে অস্তরর * নির্দোষিতা ও ধর্মাঘুরাগের জ্যোতি যুখ- 
মগুল দিয়া শ্রমমি প্রতিভাত হইতে লাগিল যে, তভীহার অপরূপ রূপের 
শোভা সন্দর্শনে , দর্শকগণ সকলেই বিমোহিত প্রাটসা গেল। বথারীন্ি 
কুলাচার ও ধর্শানীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদান পূর্বক হরিদয়াল পণ্ডিত 
যজ্ঞোপবীত প্রস্তত করিম নানকের গলদেশে অর্পণ করিতে গেলেন। 
অকন্মাৎ নানক তাহা! গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন, তদর্শনে চারিদিকে 
মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। নানকের পিতা অধিক ধনবাঁন্‌ বাস্তি 
ছিলেন না, কোন প্রকারে এত বায় ও শারীরিক পরিশ্রম সহকারে 
একমাত্র পুত্রের উপনযবনের জন্য যথাসাধ্য যে আয়োজন করিয়াছিলেন, 
তিনি দেখিলেন সে সমস্তই পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। তাহার বড় 
, ইচ্ছা ছিল যে. এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগকে আহার, 
ছুঃখীদিগকে দানাদি ও আত্মীয় কুটুম্বদিগকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া 
ঘন্ুদ্রিনের মনের সাধ মিটাইয়! লইবেন; কিন্ত তাহা হওয়া দূরে থাকুক, 
তিনি বুঝিতে পারিলেন বিধাতা তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ । তাহার পুত্রের 
এরপ বেদবিধি ছাড়া ব্যবহারে বিষম বিপদ উপস্থিত এবং তিনি যে কেবল 
ধনহানি ক্কানহাঁনি এবং ঞ্সত্যন্ত লঙ্জাভার বহন কর্রিলেই অব্যাহতি পাইবেন 
তাহা নহে, তাহার জাতি ও ধর্মুচ্যুতির সম্ভাবনা ১) তীহান্র নিফলঙ্ক কুল- 
মর্ধ্যাদা পর্যাস্ত এককালে কলঙ্কসাগরে ডুবিবার উপক্রম হইল। নানকের 
পিতা রাগ হুঃখ লজ্জা ও অপমানে হততজ্ঞানপ্রায় হইয়া পড়িলেন, কিন্তু দৃঢ়- 
সঙ্কল্প নানকের মন কিছুতেই ভীত বা আন্দোলিত ভইবার নহে । পুরোহিত 
মহাশয় নানককে উপদেশ দ্বারা অনেক বুঝাইতে লাগিলেন! তিনি অনেক 
ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে ভট্টাচার্য মহাশয়, আপনি যে 
উপবীত প্রদ্তান করিতে আসিতেছেন তাহা গ্রহণ করিলে কি ধর্্মলাভ ও 
উন্নতি"ংহয় এবং অগ্রাহ করিলে কি ক্ষতি ও অধোগতি হয়?” পুরো- 
হিডু্উততর করিলেন, “এই উপবীত গ্রহণ না করিলে ব্রাঙ্ধণ ক্ষত্রিরদিগের 
দেহ পবিত্র হয় না এবং তাহাদিগের হন্তের জল কেহ স্পর্শ করে না। 
বেদবিধিপুর্ববক ইহা! পরিধান করিলে” ধর্মকর্মে অধিকার জন্মে।” 
নানক এই কথা গুনিক্কা বলিলেন, “হে পণ্ডিত মহাশয়, ত্রাঙ্গণ ক্ষতিয়েরা 


৮ নানকপ্ররাশ । 
এই উপবীত ধারণ করে অথচ: কুকার্ধ্য 'ছইতে বিরত হয় না। তাহারা 
অর্গের জন্য হিংসা করে এবং অধন্্, পরহিংসায় রত থাকে ও জীবনের 
লেষ দিন পর্যন্ত হৃরঞুদরে | ইভাতে তাহারা আর ত্রাহ্গণ ক্ষত্রিয় হইল 
'কিরুধীকারে ? তাহারা চগ্ালত্ব প্রাপ্ত হয়, অস্তে তাহাদিগের ধর্মরাজের মহা- 
শাসন দণ্ড ভোগ করিতে হইবে । এই সমস্ত বাক্তির উপবীত ধারণে 
ফল কি? উপবীত কি তাহাদিগকে নরবযন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতে 
পারিবে?” গুরু নানকের কথা শুনিরা সতাস্থ সকল লোকেই স্তস্তিত 
ও নিস্তন্ধ হইক্বা গেল । হরিদয়াল পণ্ডিত তাহার কোন সন্তত্তর দিতে না 
পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “নানক, তবে সে উপবীত কিরূপ যাহা! পরিধান 
করিলে জীবগণ ধর্মপথে অবস্থিতি করিতে পারে % ইহার উত্তরে নানক 
যে শ্লোক * উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্থ এই, প্দয়ারপ কার্পাস, সন্তোষরূপ 
স্তর, ইক্দ্রিয়দমনরূপ গ্রন্থি ও সতারূপ দণ্ডী যে উপবীতের, তাহাই 
জীবের যথার্থ উপবীত। হে পণ্ডিত, যদি এইরূপ উপবীত থাকে তবে 
তাহা পরিধান কর। ইহা ছিন্ন বা মলিন হয় না এবং অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় না। 
ধন্য, হে নানক, সেই মনুষ্য, ষে ত্রইরপ উপবীত ধারণ করিয়া সংসারে 
বিচরণ করে ।” 

নানক উক্জু শ্লোক উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, “হে 'পণ্ডিত মহাশয়, বদি 
আপনার নিকট উক্তরূপ পবীত থাকে, তবে তাহা আমাকে প্রদান করুন ও 
আপনিও তাহা গ্রহণ করুন. নতুবা অসার কার্পাসনির্মিত উপবীতে আগার 
কোন প্রয়োক্ছন নাই ।” এই কথা শুনিয়! ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন, 
"হে নানক, সে কথা সত্য বটে, কিন্তু তুমি জান এই উপবীত আধুনিক নঞে, 
ইহা আমা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতও নহে, এই পবিত্র প্রথা যে কত দিন হইতে 
চলিয়া আসিতেছে তাহার স্থিরতা৷ নাই। . সনকাদি খধিগণ এই উপবীত 
ধারণ করিয়াছিলেন, তৃমি এখন ইহা! কি প্রকারে অগ্রাহ করিবে ?” নানক 
উত্তর করিলেন, “ইহা বহুকাল পপ্রচলিত, হইলেও এই উপবীত বে 


১৮৬পসএল লত 
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* দয়া -কাঁপাহ সন্তোখ সত্‌ গণ্ডি সত্‌ বীঁ। ইহ জিনিউ জীউকা হাইত 
পাণ্ডে খভ্‌। না ইহ তুটে না ্ল "বাগে না ইহ অলে না যাই। ধ্য স মন 
নানক হে গেল চলে পাই। গ্লোক মহল্লা ১। 


গো এবং মহিষ চারণ । ৯ 


এইখানেই পড়িয়া থাফিবে* ইহা তো আর আমার সঙ্গে যাইবেনা। আর 
'আপনি উপবীতধারীদিগের হস্তের জল ও অনপ্ুদ্ধির বিষয় যে উল্লেখ করিলেন 
তাহারই বা অর্থ কি? আপনি নিশ্চয় জানিবেন, শটিযোরা আপনারাই রঙ্ঈীন- 
শালার প্রবেশ করিয়! রন্ধন করে, আপনারাই উপবীতধারী ব্রাঙ্গণদিগক্ধে গুরু, 
বলিয়া স্বীকার করে ও আপনারাই সেই ব্রক্ষণদিগের হন্তনির্মিত উপবীত 
গালদেশে বারণ করে। যাহা মনুযারৃত তাহা ক্ষণভঙ্গুর, তাহা কখন মানুষের 
চিরসঙ্গী হইতে পারে না । ন্ুতরাং মৃত্যুর দিবস ব্রাহ্মণের যজ্জোপবীত শ্মশানে 
অগ্নিতে পুড়িক্লা তন্ম হইয়! ধায়, পরকালে তাহা তাহার সহিত গিষ় ধর্দরাজের 
বারে হ্াহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিতে পারে না।” সভাস্থ সকল লোক ই 
নানকের কথা শুনিয়া ও অলৌকিক ভাব দেখিয়া বিন্য়াপন্ন হইয়া গেলেন। 
কথিত আছে, তাহারা সকলেই পরাস্ত হইয়া ধন্ঠ ধন্ত করিয়া উঠিলেন এবং 
বলিতে লাগিলেন, “হে পরমেশ্বর, তুমিই ধন্ট, এ বালক তোমারই কৃপাক় 
'এ্ুপ আশ্চর্য কথ! সকল কহিতেছে।” কোন কোন জন্মসাক্ষী গ্রন্থে লেখা 
আছে যে, অবশেষে নানক উপবৰীত গ্রহণ করিয়া দেশাচার রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন । 


গো এবং মহিষ চারণ । 


বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্পবয়স্ক নানকের মনে ঈশ্বরান্থুরাগ উদ্দীপ্ত হইতে 
লাগিল। তিনি মনে মনে উদ্দাসীনের ব্রত গ্রহণ করিলেন। উদাসীন 
্শ্ন্যাসী আসিয্লাছেন শুনিতে পাইলেই তিনি সকল কাধ্য ছাড়িয়া তাহা- 
দিগের সহবাসে থাকিতেন। তাহার আর গৃহে থাকিতে ভাল লাগিত 
না, ক্রমে প্রেমোন্মত্বভার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি 
সর্বদাই নেত্রধুগল মুদ্রিত করিয়া আপন ভাবেই নিমগ্ন থাকিতেন, তাহার 
.ম্রুসব্রহির্জগৎ হইতে বিদায় *লইয়া "অন্তর্জগতে অধিবাস করিত, সংসার 
যে সম্পূর্ণ অসার তাহা তাহার নিকট সত্য সত্যই প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। তিনি কাহারও সহিত কোন *কথা কহিতেন না। সর্বদ! চুপ 
করিয়া আপনার ভিতর আপনি অবস্থিতি করিতেন, তাহার ভাঁক দেখিয়া 


৩ নানকপ্রকাশ ] 


কলে বলিতে লাগিল, “কালুর পুত্রকে কোন ্টপদেবতা আসিয়া আশ্রয় 
করিয়াছে ।” পুত্রের অবস্থা দেখিয়া সাহার পিতা সর্বাদাই অতান্ত চিন্তা 
এ ছুঃখে আকুল থাকিতে: এক দিন তিনি পুত্রকে কোলে করিয়া অতাস্ত 
কাদিতে লাগিলেন এবং বার বার তাহার শিরশ্চম্বন করিয়া বলিলেন, “বৎস, 
ভুমি আমার একমাত্র পুত্র ও জীবনের আশাম্বরূপ । তুমি উন্মত্ত ও উদাসীন- 
দিগের মত আছ ৰলিয়া আমার ছুঃখের সীমা নাই, আমি লজ্জায় আর মুখ 
দেখাইতে পারি না। লোকে বলিতেছে এ হতভাগার একমাত্র পুত্র নানক, 
'সেও আবার পাগল হইয়াছে । ঈশ্বর গ্রসাদে আমার যাহা কিছু সম্পত্তি 
আছে তুমি সে. সমস্ত লইয়া! বিষয়কার্ধ্য করিয়া মানুষের মত হও। আমার 
এত গরু ও মহিষ রহিয়াছে, ইহাদিগকে লইয়া প্রান্তরে চরাইতে যাও. বেতন- 
ভোগী দাসদিপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে কার্য চলে না, ক্ষেত্রে এখন 
এত নবীন তৃণ হইয়াছে, তাহারা পশুদিগকে লইয়া সে দিকে যায় না, 
ক্রমেই ছুপ্ধ অতাস্ত কমিয়া যাইতেছে ও পণ্ড সকল দুর্বল ও অকর্মণা প্রায় 
হইয়া আসিতেছে । সংসারের উপকার হয়, তুমি এরূপ কোন কার্ধ্ে হস্ত- 
ক্ষেপ কব 1” 
নানক পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্ত একবার পিতার গো ও মহিষ সকল 
লইয়। প্রাস্তরে ঈরাইতে আরস্তভ করিয়াছিলেন । তিনি 'প্রাতঃকালে তাহা- 
দিগকে লইয়া যাইতেন এবং সন্ধ্যার লময় তাহাঁদিগের সহিত গৃহে প্রত্যা- 
গ্রমন করিতেন। নানকের পিতা পুত্রের ভাবান্তর দেখিয়া আশা ও আনন্দে 
অতান্ত প্রফুল্ল হইলেন। নানক সংসারেক্প কার্য করিতেন বটে, কিন্ত 
তিনি সংসারের অতীত স্থানে বাস করিতেন। তাহার মনে ঈশ্বরান্থুরাগের 
নবীন তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তিনি সামান্ত বাখালদিগের মত কাধ্য করিয়া 
দিন কাটাইতে পারিতেন না। তিনি প্রান্থবে পণুদিগকে ছাড়িয়া দিয়া 
আপনি এক বৃক্ষতলে বসিয়া একাকী ঈশ্বরসহবাসেৰ সুমি রসাম্বাদন 
করিতেন, সংসারের সহিত তীঙার কোন সমন্ধ থাকিত না, গো মৃক্যা[দি 
যেকোথায় যাইত কি করিত তাহার অনুসন্ধান কিছুমাত্র রাখিতেন না। 
একদিন তিনি ব্রঙ্গধ্যানে গন্ভীর*ভাবে নিমগ্র হইয়া প্রিক্সতমের শ্রীপাদ- 
পদ্মের শোভা স্র্শনে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় তাঁহার গরু ও মহি্ 


গে! এবৎ মহিষ চারপা। ১১ 


এক কৃষকের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া মম্ত শন্ত নির্পু্ল করিয়া খাইয়াছে,, 
নানক তাহার কিছুই জানিতেন ন1। হন্ধার সময়ঞক্রষক আসিয়া অত্যত্ু 
চীৎকার পুর্বকক 'ালাগালী দেওয়ায় তাহার ধ্যান তঙ্গ হুইয়াছিল। কৃষক 
স্বাহাকে গৃহে যাইতে দিল লা । তৃম্যাধিকারী রায় বুজারের নিকট অভিযোগ 
করিয়া! তীহার ভবনে লইয়াঁগল। রাস বুল্রার প্লানকের পিতাকে ডাকাইয়া : 
কলুষকের ক্ষতিপূরণ করিয্া দিবার জন্য আদেশ করিলেন, অন্যথা নঘাবের' 
বিচারালয়ে প্রেরণ করিবার ভঙ্গ প্রদর্শন করিলেন। মহাগোলযোগ উপস্থিত 
হইল । কথিত আছে এই সময় একটী অলৌকিক ক্রিস্তায় কৃষকের সকল' 
ক্ষতি পুর্ণ হইয়াছিল । 

জন্মসাক্ষী গ্রন্থে ইহা'ও লিখিত আছে যে. একদিন' গুরুনানক প্রান্তরে 
“গরু ও মহিষ সকল চরাইতেছিলেন। আকাশ হইতে হৃর্যোর প্রচণ্ড কিরণ 
যেন চারিদিকে অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিল। গোচাঁরণ করিতে, করিতে তিনি 
.যে গ্রকটি স্থন্দর উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ 
সকল আপনাপন শাখা! ও পত্র দ্বারা চারিদিকে শীতলতা শু শাস্তি 
বিস্তার করিতেছিল। ও নুমন্দ বাযুহিল্লোল ও ত্বাহার সহিত নিকটস্থ" 
বনকুস্থমের সুমধুর গজ 'আসিঙ্া সেই স্থানটিকে পরিশ্রান্ত ও আতপতাপিত 
পথিকের পক্ষে নিতান্ত স্থথপ্রদ ও মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল। অল্পবয়স্ক 
নানক পরিশ্রমে ক্লান্ত, ভয়ানক রৌদ্রে অবসন্ন হইয়া! সেই স্থানেই শয়ন করিয়া- 
ছিলেন এবং অনতিবিলঘ্ষেই গভীর নিদ্রার "অধীন হুইয়া পড়িয়াছিলেন। এই 
অন্যায় তাহার সমস্ত শরীর বৃক্ষচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত ছিল, কিন্তু উপরিস্থ বৃক্ষ 
পল্পবের মধ্য হইতে হৃর্যাকিরণ ত্টা্তার মুখমণ্ডলের উপর পতিত হইয়াছিল * 
একটি কালসর্প বন হইতে আসিয়া ঠাহার মুখোপরি ফণাবিস্তার পূর্বক রৌদ্র 
নিবারণ করিতেছিল। ভূম্যাধিকাঁরী রায় বুলার এই সময় মৃগল্বায় বহির্গীত 
হইয়া অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া বিশ্বয়াপন্ হঠুয়াছিলেন। তিনি কিছু না বলিয়া 
,শ্হেন্প্রত্যাগমন করিলেন এবং নানকের পিতা কালুকে ডাকাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত 
অবগত করিক্কা বলিলেন, “দেখ কানু তোমার, ঘরে সামান্য পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। তোমার স্বভাব অত্যন্ত কঠোর ও ক্রোধান্বিত, তুমি সাবধান 
হও যথোচিত যকত সহকারে নানককে লালন পাঁলন করিও» 


১২. 'নানক প্রকাশ 


তাহাকে কখন কোন হর্বাক্য . বলিও না, অতাস্ত বত ও শ্রদ্ধা 
করিও।” এই দিন ক্রইতে রায় বুলার নানকের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাৰান্‌ 
এবং তাভার পিত। ও তাহার সমস্ত পরিবারের প্রতি "নিতাস্ত অন্ুরুক্তু 
হইলেন। 


নবীন ঈগরানুরাগ ॥ 


ক্রমেই নানকের মনে হরিপ্রেমতরঙ্গ এমন বেগে উঠিতে লাগিল' 
যেতিদদি সংসারে অকর্ণ্য হইয়া পড়িলেন। তিনি মানুষের সহিত কথা 
বার্তা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। আহার নিদ্রা এককালে পরিতাণগ ' 
করিলেন, সর্বদা একখানি বস্ত্রে আবৃত হইয়া দিবানিশি শয়ন করিয়া 
থাকিতেন, তাঁহার মন সংসার হইতে একেবারে বিদায় লইঙ্গা তাঁহার, 
প্রিফতমের পদতলে বাস করিত এবং তীাহারই প্রেম ও লীলা সন্দর্শনে 
মহাভাবসাগরে মপ্র থারিত। সংসারাসক্ত অজ্ঞান প্রতিবাসীর! তাঁভার' 
ভাব কি বুঝিবে? সকলেই অত্যন্ত ছঃখের সহিত বলিত হতভাগা! কালুর 
পুত্র বায়ুরোগে “আক্রান্ত হইয়াছে । মহিতা কানু ও মাতা ব্রিপতা সর্বদাই' 
পুত্রের ছুঃখে ক্রন্দন করিতেন। কথিত আছে, নানককে একদিন তাভার 
পিতা সকরুণ বচনে কাঁদিতে কাঁদিতে বিষয় কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতে অতাস্ত 
অন্থুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ণ্বৎস, তোমার ডন 
সমস্ত বেদী বংশের কিরূপ ছুর্দশী হইয়াছে তাহ! কি ভূমি দেখিতেছ না? 
কাহারও মনে সুখ নাই, তোমার পিতা! মাতা তোমার জন্য কীদিয়া কীদিয়া 
অন্ধপ্রায় হইয়াছেন, তুমি আমার প্রাণের একমাত্র পুত্র, অকর্শাণা পুরুষদের 
জীবনধারণ বৃথা, তাহাদিগের (কোথাও সমাদর নাই। তোমার জন্ট এ সমস্ত 
ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, বেতনভোগী লোঁকদিগের দ্বারা তাহার কাঁধাস্চওল.. 
না। সকলেই জানে £ষ যে ক্ষেত্রের স্বামী আছে তাহারই ফদল 
হয়। তুমি গাত্রোখান করিয়া " বলদ ও ক্ুষাণ লইয়া যাঁও, কর্ষণ করিয়া 
উহাতে বীজ বপন কর, প্রচুব লাভ হইবে ।” নানক এই কথা শুনিম্নাও 


নবীন ঈশ্রামুরাগ | ১৩ 


ুনিলেন না, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া আপন তাবে মগ্ন রহিলেন, কিন্তু কালু, 
বার বার উত্তেজনা ,করায় অবশেষে তিনি উত্তর করিলেন “হে পিতা মহা. 
শয়, এখন আমি এক থানি নূতন ক্ষেত্র পাইয়াছি,প্র্টীহার কর্ষণকার্য্য উষ্ঠম- 
রূপে আরম্ভ হইয়াছে এবং নূতন নূতন অস্কু সকল বাহির হইতেছে,, এখন, 
আমাকে সর্বদা সতর্ক ও যত্ববান থাকিতে স্ুইতেছে। এ লময়ে আমার! 
অন্তের ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিবার সময়ও নাই, তাহার তারও লইতে পারি 
না।৮” নানকের পিতা এই কথার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া ইহাকে প্রলাপ 
বাকা মনে করিয়া আরও চিন্তা ছুঃখ ও কাতরতাসহ কহিয়া উঠিলেন, 
“হে পুত্র, নির্বোধের ন্যায় কথা সকল পরিত্যাগ কর। তোমার আবার 
নূতন ক্ষেত্র কোথাক্র» ? আমার এত ক্ষেত্র রহিয়াছে, এখন পরিশ্রম সহকাকে 
কর্ধণ কর, অনতিবিলপ্েই প্রচুর সশস্ত সংগ্রহ করিতে পারিকে।” তখন 
নানক প্রত্যুত্তরে যে শব্দটি * বলিলেন তাহার অর্থ এই, “হে পিতা মহা" 
শ্, আমার মন সাধুসঙ্গ সহকারে কৃষক হইয়াছে, জীবনই এই নূতন ক্ষেত্র, 
দিবানিশি সৎকর্মরূপ হাল ইহার কর্ষণ করিতেছে, অন্গুরাগ জল সেচন 
করিতেছে ও পরমেশ্বরের নাম তাহাতে বীজস্বরূপ হইয়াছে । সস্তোষ 
মৈ হইস্ী ক্ষেত্রের, উচ্চি নীচতা! বিনাশ করিয়া তাহাকে সমভূমি করিতেছে ? 
গরীবের স্তায় বেশ করাইফ্কাছে, এবং ভক্তি তথায় সমস্ত কৃষিকাধ্য জমাট 
করিয়া তুলিতেছে।” এই শুভযোপের সময় আমি কি অপর কোন ক্ষেত্রের 
প্রতি দৃষ্টি করিতে পারি? ধন্ত সেই গৃহ, যথায় এইরূপ ক্ষেত্রের শহ্া 
,সকল সংগৃহীত হইতেছে। সেই প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর আমার শরীর মনে 
বর্তমান থাকিয়া আমার সদ! সঙ্গী হইয়! রহিয়াছেন, সেই তক্তবৎসল ভগবাম্‌ 
রুপা করিম্াা আমাকে তাঁহার নিরাকার দেশে লইয়া যাইতেছেন, আমি €সই 
নিরাকার গৃহে স্থান পাইয়াছি, আমার অত্যন্ত লভ্য হইয়াছে । এখন 
আমার মন এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে ।+* 
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মনি হালী কিরসানী করণী সরম পানী তন ক্ষেতু। নামু বী সম্তোখ 
সুহারা রখ গরিবী বেন্থ। ভাও করম করি জম্সী সেঘরি ভাগঠ দেখি। 
বাবা মাইয়া সাধি ন হোই। হিন্‌ 'মাইয়া; দণ্ড মোহিত বিরলা বুঝে 
কোই। রাগ নেরঠি মহল্লা ১। 


১৪ লানকপ্রকাশ |. 


নানকের কথা সকল্‌ কালুর বোধগম্য হুইল নাঁ। তিনি যনে করিলেন 
যে, হয়তো কৃধিকাধা নানকের মনঃপুত হইল না। এ জন্ত পুমরান্ন বলিলেন, 
"পু, তোমাকে কীর্তিমন্ী্ংহইতেই হইবে । যে পুরুষ কোন কার্ধা করে না, 
কোথাও তাহার সমাদর নাই। তুমি তবে দোকান কর ।”” নানক উপরিউক্ত 
শবের দ্বিতীয় পর্ব্ব * উচ্চারণু করিয়া তদ্ধারা এইরূপ বলিলেন, হে পিতা 
মহাশয়, আমিই প্ররূত দোকান করিতেছি। আমার মন বিষয় ও পাপ 
চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হুইয়া পবিত্র ভাগুম্বরূপ হইতেছে । তাহার ভিতর আমি 
হরিনামরূপ পণাদ্রবা সযতনে রক্ষা! করিয়াছি। আর যে সমস্ত সাঁধু সম্ত মহা- 
জনগণ এই কার্যে নিতা রত তীহাদিগেরই সহিত আমার নিত্য সহবাস 
হইতেছে, আমার বাবসায় খুব জমাট, হইয়াছে |, সংসারাসক্ত কালুর 
মনে পুজের অলৌকিক কথা প্রবেশ করা অসম্ভব । তিনি তাহা যত শ্রবণ 
করিতে লাগিলেন ততই ভীত হঈটলেন। তীহার একমাত্র পুত্র নানক সংসারে 
অর্থোপার্জন হবার! মান্য গণা হন, ইহাই তাহার নিতান্ত কামনা । তিনি তখন 
নানককে ঘোড়ার বাবসায় করিতে অন্ভরোধ করিলেন। পঞ্জাব প্রদেশে 
ঘোড়ার বাবসায় অত্যন্ত লাভজনক, শিখগুরুগণ অনেকেই এই ব্যবসার 
অবলম্বন করিয়া সংসারে থাঁকিয়াই ধর্ধপ্রচার করিয়াছিলেন। নাঁনকের 

মন হরিনামরূপ জ্্ধাপানে নিমগ্ন, সংসারের কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ 
করিত না। তিনি যে কথা নিতেন তাহার ভিতর হইতে নিজের অবস্থো- 
পযোগী পরমার্থরসপূর্ণ অর্থ গ্রহণ করিতেন। তিনি উপরি উক্ত শবের 
তৃতীয় পর্ব 1 দ্বারা এইরূপ উত্তর দিলেন, “হে পিতা মহাশয়, সৎ শান্ত শ্রবণ, 
করাই আমার প্রকৃত সওদাগরী হইয়াছে ও সতাসমূহ আমার নিকট 
ঘোড়া বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । পুণ্যকার্যাই দে পথের পাথেয়? 
আমি এই ভাবে সেই নিরাকার প্রভৃর নিরাকার দেশে নিয়ত অগ্রসর হছই- 
তেছি। আমি সেই স্থানে পৌছিলে আমার অত্যন্ত লভা হুইবে,. এই 
চিন্তা করিতে করিতে আমি গভীর আনন্দে "মগ্ন হইতেছি।” নানজ্রেহু, 
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উস বট হেবা সস 


* হানি হট করি অরজা ইত্যাদি | 
1 শুনি শাস্ত্র সওদাগরী ইত্যাদি । 


নানক ও স্ঠাহার চিকিৎসক । ১৫ 


সন্বরণ করিতে পারিলেন মী, তিনি বলিলেন, পহে নোনক, তোমার আর 
কোন বাণিজ্য করিতে হইবে নাঁ, তুমি ভাল হইয়া! গ্ুহেই বসিয়া থাক । 
তোমার এ ভয়ানক ভাব দেখিয়া লোকে কত কথাইর্দ্্ট বলিতেছে। তুমি যদি 
এন পাগল হুইয়া বহির্গত হও তাহা হইলে আমার সর্বনাশ হুইবে। 
শত্রগণ চারিদিকে হাসিবে। বৎস, তুমি কে একট! বিষয়কার্ধে মনো- 
নিবেশ না করিলে বড় অমঙ্গল হইবে। তুমি কি কোন চাকরি করিবে ?” 
নানক উক্ত শবের চতুর্থ পর্ব * উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, প্হে পিতা 
মহাশয়, আমি ভগবানের দাসত্ব করিতেছি, মনকে ত্বাহার ভিতর নিমগ্ন 
করিয়৷ দিয়া তাহার নাম অনবরত ধারণ করিয়া আছি এবং পাপকর্্ম ও 
সংসার হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া পুণাপথে জীবনকে পরিচালন 
' করিতেছি । দেবতার! ধন্য ধন্য করিতেছেন। এখন আমার আত্মার উপর 
নিরাকার প্রসুর কৃপাদৃষ্টি পতিত হলে তাহাতে চারিগুণ রং প্রতিফলিত 
হইদ্রে।” নানকের আশ্চর্ধা কথা সকল তাঁহার পিতার নিকট অর্থশৃন্ প্রলাপ 
বাক্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি আর অধিক বাক্য বায় কর! 
নিক্ষল মনে করিলেন এবং অতান্ত ছঃখ ও ছূর্দশা গ্রস্ত[হইয়া নিরস্ত হইয়া 
রহিলেনণ 


নানক ও তাভার চিকিৎসক । 

নাঁনকের পিতা অতান্ত কুপণস্বভাব ও সংসারী লোক ছিলেন। ধর্মের 
আধ্যাত্মিক রাজোর বিষয় সকল তাহার মনে কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না । 
পুত্রের অলৌকিক কথা তাঁহার মনে ভয় ও চিস্তারই উদ্রেক করিতে 
লাগিল। এদিকে নানক গভীর হইতে গভীরতর প্রেম ও সমাধির মধ্যে 
প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তিনি মৃত দেহের মত রাত্রিদিন একই স্থানে 
পড়িয়া থাকিতেন। অনাহারে তীহার শরীর ছুর্বল ও পিঙ্গলবর্ণ হইতে 
লাগিল মাতা ত্রিপতা বলপূর্ব্বক যাহা! কিছু আহার করাইতেন তাহাই 
তাহার উদ্রস্থ হুইত। পরিচিত বন্ধু ও সঙ্গিগণ দেখিতে আসিলে 





* লারি চিত্তকরি চাকরি ইত্যাদি । 


২৬ নানকপ্রকাশ । 


তহাদিগের মহিত অপরিচিতের গান ব্যবহার' করিতেন। কাহার সহিভ 
কোন কথা কহিতেন না। মধ্যে মধ্যে এক এক বার সুপ্তোখিতের স্যার 
চমকিত হইয়! উঠিয়্িঞসিতেন। সম্পূর্ণ উন্মত্বের লক্ষণ সকল প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। আত্মীয় কুটুম্বগণ কালুর ছুঃখে ছুঃখিত হুইয়! দলে 
দলে নানককে দেখিতে আ্সিতেন এবং নানা প্রকার ছুঃখ করিয়া চলিয়া 
যাইতেন। নানকের মাতা পুত্রের অবস্থা দেখিয়া সর্বদাই ক্রন্দন করিয়া! 
বলিতেন, “প্রিয়তম নানক, গান্রোখান করিয়া! সংসারের কার্য কর, তুমি 
এরূপ করিয়া দিন যাপন করিলে ভাল দেখায় না। বৎস, তুমি আর ফকির- 
দিগের সহবাসে যাইও না, তুমি তোমার শরীরের প্রতি একবার দৃষ্টি কর, 
কিরূপ দুর্বল ও শ্্রীহীন হইয়াছ তাহা দর্শন কর। তোমার এ কি রোগ 
হইল, তোমাকে দেখিয়া লোক ক্রন্দন সন্বরণ করিতে পারিতেছে না ।” 
তোমার এখন বিবাহ হয় নাই, এমন অবস্থা দেখিলে কে তোমাকে কন্তা 
পান করিবে ?” প্রেমোন্সত্ত নানকের মনে ত্রিপতার ক্রন্দনধ্বনি একটু মাত্রও 
প্রবেশ করিত না। নানকের মাতা দেবতার্দিগের নিকট অনেক প্রকার 
মাননা করিতে লাগিলেন। নানকের পিতা পুত্রের অব! দেখিয়া অবসন্ন- 
প্রায় ও হতবুদ্ধি হইয়া থাকিতেন। কি উপায় অবলম্বন করিখেন এবং 
কিদূপ রোগ ₹ইল, কিছুই বুবিতে পারিলেন না। কালুর যে কপণস্বভাব 
ছিল তাহ! প্রতিবাপীদিগের মধো অনেকেই বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। 
তাহারা মনে করিলেন যে, বুঝি অর্থ বায় হইবে বলিয়! তিনি পুত্রের রোগ 
সম্বন্ধে উদাসীন আছেন, চিকিত্সক ডাকিতেছেন না। তাহারা এক দিন 
অতান্ত ভাঁবনাযুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ ভতসনা পূর্বক বলিলেন, “দেখ কালু শ্রবূপ 
অর্থের প্রতি মায়া ছাড়িয়া দাও, তোমার একমাত্র পুত্র নানকের ষহজ রোগ 
হয় নাই? তুমি এক জন স্ুচিকিৎসক ডাকিয়া তাহার গ্সোগের প্রতীকার 
কর। কালু এই কথায় সচকিত হইয়া হরিদাস নামক চিকিৎসককে ডাকিয়া 
নানকের রোগের লক্ষণ সকল অবগত“ করিলেন এবং রোগ পরীক্ষার ধু্ুমিত্ত 
তাভাকে পুত্রের নিকট লইয়া গেলেন। চিকিৎসক নানকের নাড়ী ্ 
পরীক্ষার জন্য হাত ধরিলেন্, নানক বলপুর্ধক হাত টানিয়া লইয়া উঠিয়া 
বসিলেন এবং চিকিৎসককে বলিবেন, “তুমি আমার চিকিৎসার জন্ 


খারা সওদা। ১৭ 


গপসিয়াছ, ভোঁমার নাম *হরিদীস বৈগ্ ? তুমি বল দেখি, আমার কফি 
(রোগ হুইয়াছে 1” গুরু নানক এট" সমর যে একট শ্লোক * বলিলেন, 
তাহার অর্থ এইরূপও পবৈস্ত আপিরা হাভ ধু নাড়ী খুঁজিতেছেন, 
কিন্ত ভ্রান্ত বৈদা জানে না ধে, তাহার আপনার বুকের ভিতর ছুঃখ 
পরিপূর্ণ । হে বৈদ্য, তুমি সুচিকিৎসক, প্রথমে কি রোগ হইয়াছে তাহা 
স্থির কর। এরূপ ওষধের প্রয়োজন হুইফ্লাছে* ষন্বারা সমস্ত ছুঃখ ও রোগ 
দূর হইয়া অত্যান্ত সুখ হয়। হে বৈদা, তুমি আগে আপনার রোগ দুর কর, 
তাহা হইলে আমি বুবিব যে তুমি ষথার্থ স্ুচিকিৎসক। সংসারের জীবদিগকে 
দেখ, তাহার! কি প্রকার ছুঃখী। আমিত্রোগের জআালায় তাহারা অনবরত 
জলিতেছে। বিনি প্রকৃত উষধ দ্বারা তাহাদের রোগের প্রতিকার করি্বা 
তাহাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চিকিৎসক । 
আমি এখন আমার প্রিয়তম পরমেশ্বরের মধ্যে নিমগ্র হুইয়া পরমানন্দ- 
সাগরে ভাসিতেছি, এই আননাই সংসাররোগের এক মাত্র মহৌষধ । 
তুমি সেই পরমেশ্বরকে সর্বত্র বিদ্যমান জানিক়্া হিংসা ও মায়াব্প 
মহারোগ হইতে আগে আপনি মুক্ত হও।” কথিত আছে হরিদাস কবিরাজ 
সানক্্রে অলৌকিক গ্রতাব ও কথাক্ন অবাক হইয়া! গেলেন, তাহার অস্তরের 
মোহ কাটিয়া গে, তাহার মন একেবারে আর্দ্র হইয়া উঠিল এবং তিনি 
অলৌকিক আনন্দ অনুভব করিরা নানকের স্ততি আরম্ভ করিয়া দিলেন । 
অবশেষে নানকের পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন, “কালু, তোমার পুত্র সামাক্জ 
লোক নহেন, ইনি পত্রম ধন দান করিয়া সংসারের জীবদিগরকে মুক্ত 
*কবিবেল।” 


শর নম সানডে 


খারা মওদা। 


একবার মহিতা৷ কানুর অত্রান্ত উত্তেজনা! ও অনুরোধে নানক বিষয়কার্ধ্য 
' করিতে সম্মত হন। তাহার পিতা! তাহাকে বিশ টাকা ও ভাই বালা নামক 


পি 





তক সস সপ আস ০০৭ চন 


* বৈদ বুলাইক্বা দৈদগী পকড় ডঞ্ঞোলে বাহি ইত্যাদি-_-শ্লোক 
অহল্লা ১। 





১৮ শানকপরকাশ | 


একজন পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃতা সঙ্গে দিয়া (খার। সওদা ) উতর বাবঙগায় 
করিতে প্রেরণ করেন। ভাই বাল!' বস্ত্রাদি লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে 
লগিলেন। এক মাত্রঞ্গঞ্চদর্শ বর্ষীয় পুত্রকে বিদেশে পাঠাইতে পিতার 
মন স্বভাবন্তঃ মায়ায় বিগলিত ভইল, উপদেশ দ্বারা পুত্রকে সতর্ক ও 
আশ্বস্ত করিতে করিতে তিনি কিছুদূর পরাস্ত নানকের সঙ্গে গমন করিতে 
লাগিলেন এবং বিদেশে গিধা ভাই বালা মানকের প্রতি বিশেষ মলো- 
যোগী ও যত্ববান্‌ হইবেন বার বার তাহাকে এইকপ অন্থরোধ করিয়া অব- 
শেষে ভুঃখিত ও বিষণ চিত্ত গুহ প্রত্যাগমন করিলেন। নবীন ষোগী নানক 
'নির্জনে যাইতে যাতে মনের অনুরাগে বালার সহিত আধাত্মিক রাজ্যের 
গতীর তত্বকথা কহিতে লাগিলেন । মোশজালে আবদ্ধ বালার মনে তাহ। 
'প্রবেশ করা অসম্ভব, তিনি তদ্ত্ররে কেবল সংসারেরই কথা বলিতে লাগি- 
লেন। তীহ্ার! ছুই জনে যাইতে যাইতে বার ক্রোশ অন্তরে কোন বুক্ষ লতা 
ফল ফুলে সুশোভিত একটি নির্জন শ্বানে উপনীত হইলেন। এখানে একটা 
সাধু মণ্ডলী তপন্া করিতেছিলেন। তাঁহারা সংসার হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন, 
অন্ন বন্ধের কিছুমাত্র ভাবনা নাই, কেবল সাধন ভজন তপস্তা সমাধিই 
ত্বাহাদের সর্বস্ব । কেহ ঝ! উর্ধবাহু হইয়া কঠোর সাধন করিতেছেনু, কেহ 
বা যোগাসনে বসিয়া গভীর সমাধিতে নিমগ্ন রহিয়াছেন, «কহ বা চারিদিকে 
অগ্নিকুণ্ জালিয়! তন্মধ্যে বসিয়! কৃচ্ছ, সাধন করিতেছেন, কেহ বা স্নানাস্তে 
একমাত্র কৌপীন পরিধান করিয়! অঙ্গবস্ম খানি রৌদ্রে শুষ্ক করিতেছেন। 
তাঁহাদের দলপতি মহন্ত ব্যান চন্মোপরি বসি! মধ্যস্থলে গ্রন্থপাঁঠ করিতে- 
ছেন। সন্তগণেব বৈরাগা, ধর্মনিষ্ঠা সাধন ভজন ও বাবহারার্দি 
দেখিয়া নানকের মন একেবারে বিমোহিত হইয়া! গেল। এরূপ দৃশ্য তিনি 
আর কখন দেখেন নাই, তাহার পদদ্ধয় চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িল, তিনি 
সেঈখানে অবাকৃ হইয়া সেই অপুর্ব দৃশ দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ 
হইয়া, গেলেন। অনেকক্ষণ এক স্থানে দণ্ায়মান দেখিয়া বাগা নান- 
ককে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, নানক বলিলেন “ভীই | 
বালা, সন্মুথে ধাঁগা দেখিতেছি তাহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রবা 
আর কোথায় পাইবঠ পিতা মহাশিক় আমাকে উৎকৃ্ঠ ব্যবসায় করিতে 


খ্টরা সওদা। ১৯' 


আদেশ' করিয়াছেন, আমি এ অবসব আব ছাড়িত্ে পারি না। তুঙ্গি 
আমাকে এ বিশ টাকা দেও, এই সমস্ত মহাপুঝুসু্টা দেবার অন্য তীগ্থা* 
দে পদতলে তাহা সমর্পণ করিয়া আমি ধন্য হই, ইহা দ্বারা তাহা: 
দিগকে সখী করা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট বাবসাম এ সংসারে কোথায় 
পাইব ?” এই কথা গুনিয়া ভাই বাল! বিশ্য়ীপন্ন হুয়া উত্তর করিলেন, 
“মহারাজ, আপনার পিতা কি প্রকার কঠোরপ্রকৃতি সংসারাসক্জ ব্যস্ত 
তাহ! আপনি জানেন, তিনি বাণিজ্যের জন্ঠ এই" বিশ টাক. দিয়াছেন; 
আপনি তাহা সাধু সেবায় বায় করিয়া গৃঙ্ে প্রত্যাগমন্« করিলে তিন্নি" বিরক্ত” 
হইয়। ষেকি করিবেন তাহা তাবিলেও ভয় হয়। এ বিষয় আমি আরকি 
বলিব, আপনি তাহার পুর আর তিনি আপনার পিত।, যাহ! ভাল হয় করুন, 
কিন্ত আমি ফলাফলের জন্য দায়ী নই । আমি চিরকালই আপনার অনুগত, 
আপনি যাহা আদেশ' করিবেন" তাহাই করিতে প্রস্তত।৮' এই কথা" 
বলিয়া বালা বিশ টাকা নানককে প্রদান করিলেন, তিনি তাহা হস্তে 
লইয়া সন্তদিগের নিকট অগ্রসর হইজেন। ধিনয়' ও ভক্তিতে গদগদচিন্ডে 
ভূমিষ্ঠ ুইয়া প্রণাম& করিলেন, এবং অতি ছিনয় ও স্থুকোমল স্বকে' 
বলিতে লাগিলেন, **“হে সাধু মহাশয়গণ, শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি সকণই আপনা, 
দের অনাবৃত শরীরের উপর দিয় চলিয়া যাইতেছে, আপনারা কোন 
বস্সাদি পরিধান করেন না, অথচ অ।প্নাদের শরীর কাস্তি ও লাবণ্য পরি- 
পূর্ণ দেখিয়া! চমত্রুত হইতেছি। আপনারা সঙ্গতির অভাবে' কি বন্পাদ্ি' 
প্রধান করেন না, না ইচ্ছাপূর্বক সে সমস্ত' পরিত্যাগ' করিয়াছেন ?” সাধু 
গণ অল্পবয়স্ক নানকের কথা শুনিয়া অত্যান্ত আমোদিত হইয়া সন্মে্ঠে উত্তর) 
করিলেন, “হে বালক, আমরা নির্ধ্বাণসাধক সাধু; বন্ধারদি পরিধান 'করা আমা- 
দের ধর্বিকদ্ধ কার্ধ্য। তুমি এ সমস্ত প্রশ্ন কেন করিতেছ ?” নানকের 
অলৌকিক ভাব দেখিয়া সংসারুসক্ত ভা বাঁলার মনে সমূহ আশঙ্কা উপস্থিত 
"হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, গাত্রোখান' করুন, মহিতাজি খারা 
সওদা করিতে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন; আমাদের এ স্কানে' থাকিক্না' 
এরূপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই ।” নানক উত্তর করিলেন “দেখ ভাই 
বালা; আমি ইহা অপেক্গা উত্কৃ্টি “খাপা লওদা” আদ কোথায় পাহ.?০ 
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ইহাতে নিশ্চয়ই লত্য হইবে লৌকশনের কোন সম্ভাবনা নাই।” বালা 
এই কথা শুনিয়া সু কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবলই 
এই কথা কলিলেন “তবে আপনার যাহ! ইচ্ছা হয় তাহাই করুন।” নানক 
সাধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার তো! বন্ম পরিধান করেন না৷ 
দেখিতেছি, কি প্রকারে আগনাদের ভোজন চলে” সাধুদের মধো এক 
জন উত্তর করিলেন “আমরা লোকালকে বাস করি না, প্রান্তর ও উদ্যান 
মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরারাধনা করি, তিনি আঙাদিগের অন্মজল যোগান । 
প্রতি দিন আমাদিগকে যাহা দেন আমরা তাহাতেই সন্ত থাকি ।" 
নানক জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নাম বি সাস্ত বলিলেন, 
“আমার নাম সম্তরেণু" (সাধুদিগের পদধূঙ্গি)। এই সমন্ড কথা! 
গুনিয়া 'ও ব্যাপার দেখিয়া নানকের মন একেবারে ভাকে বিভোর 
হইয়া গেল. তিনি - স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন, এবং সেই বিশ টীকা 
মহস্তের পদতলে অর্পণ করিলেন। মহন্ত টাকা দেধিয়া বলিয়া উঠিলেন, 
“হে বালক, এ টাকা লইয়া আমরা কি করিব £ আমরা টাকা গ্রহণ করি 
না।” নানক তচ্ছ,খণেং এ টাকা লইয়া নিকটস্থ বাজার হইতে, চাঁউল, 
ময়দা, ঘ্বৃত, হুপ্ধ ও শিষ্টাঙ্ন প্রভৃতি নিজে ক্রয় করিয়া "সম্ভমগ্ডলীর নিকট 
রাখিয়া! প্রণাম পূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও তক্তির 
সহিত সাধুভোজন করাইয়া! মনের সাঁধ মিটাইলেন। নানক সন্তমগ্লীর 
নিকট বিদাক্ল লইয়া তালবগডী অভিমুখে গমন করিলেন । তাহার মন একে- 
বারে উদ্দাস হইয়া গেল, ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি গৃহে না গিয়া 
নিকটস্থ একটা পু্রিণীর নিকট বসিক্া ভাবাবেশে রহিলেন । বালা ভয়ে 
কালুর সহিত দেখা করিতে না পারিয়া আপন গ্ুঁহ্থে উপনীত হইলেন, এবং 
বিশ টাকার কথ! কালুকে কি বলিবেন সে বিষয় অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন। নানফের পিতা তীহাদের প্রত্যাগমনের কথা শুনিয়া বালাকে ডাকা- 
ইয়া লমস্ত বৃত্তান্ত. অবগত হইলেন এবং ক্রোধে একেবারে প্র্বলিত পটভা-. 
শন সদ হইয়া নানকের অদ্বেষণে বাহির হইলেন। পুফ্করিণীর তীরে নানক 
পিতাকে দেখিয়া পিতার চরণে প্রণিপাঁত করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্ত 
ক্রোধে গন্ধ সংসারাঁসক্ত কঠোরহাদয় কাদ্দু “সই ক্ষতণই তাহাকে ধরিকা 
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অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিলেন । নান্/কর নেত্রধুগল হইতে অশ্রুবারি অন- 
বরত বর্ষিত হইতে লাগিল, চারি দিকে বিষম কোলাহল উঠিল। গ্রাম্য 
জমিদার রায় বুলার নানকের প্রতি অত্যন্ত আস পক্ষপাতী ছিলেন। 
তিনি নানককে অতাস্ত শ্রন্ধা ভক্তি করিতেন। কথিত আছে, তিনি 
নানকের পিতার নৃশংস বাবহারের জন্য তীহান্কক ও নানককে ডাকাইয়া 
নানকের অসাধারণ গুণের ফৎপরোনাস্তি প্রশংসাপুর্বক কালুকে অত্যন্ত 
তিরস্কার ও তয়প্রদর্শন করিলেন, এবং ভবিষ্যতে আর বখন তীহার 
প্রতি কোন প্রকার কঠোর ব্যবহার ন। হয় তজ্জন্ত তিনি বিশেষ 
সতর্ক করিয়া! দিলেন। সাধুসেবায় যে বিশ মুদ্রা নানক ব্যয় কক্িয়া- 
ছিলেন, তাহা তাঁহার পিতাকে তিনি আপনি প্রদান করিলেন। মহিতা 
কালু রায় বুলারের ঈদৃশ ব্যবহারে লঙ্জিত ও অপ্রতিভ হুইয়া নানকের 
সংসারসন্বন্ধে অত্যন্ত ওদাসীন্ত ও তজ্জন্ত তাহার ও তাহার সমস্ত 
পরিবারের দুঃখ ও ভাবনার কথা উল্লেখ করিয। পুত্রসহ গৃছে প্রত্যাগমন্‌ 
করিলেন । 
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ক্রমে নানকের বয়স বিংশতি বৎসর হইয়া উঠিল। তিনি সর্বদাই 
সন্ন্যাসী ও ফকীরদিগের সহবাসে থাকিয়া গাহাদিগের সহিত সং্প্রসঙ্গ 
কুরিতেন। একদিন গ্রামের প্রান্তে একজন সন্গ্যাপী আসিয়া উপস্থিত হুই- 
লেন। নানক তীহার আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে তথায় উপনীত 
হইলেন। তাহার নিকট একটি জলপাত্র ও একটি স্বর্ণের অঙ্গুরী ছিল। 
অসংসারী বৈরাগী বলিয়া নানকের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তার হইয়াছিল । 
সেই সাধু নানককে পরীক্ষা করিবার জন্ত বলিলেন, “হে বালক, তোমার 
* হের এ অঙ্গুরী ও জলপাত্রটি 'আমাকে দেও। কারণ সকল জীবই সমান, 
আমি যে পদার্থ তুমিও সেই পদার্থ। নানক এই কথা গুনিবামাত্র অন্থুরী 
ও জলপাত্তর তৎক্ষণাৎ তীহাকে প্রদান করিলেন। লাধু অগ্রতিত হইয়া 
বলিয়া উঠিলেন ; £ছে বালক, এই সমস্ত দ্রবা আমার এরছণ করাই হই- 
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যাছে, এক্ষণে তুমি এ সকল পু্গ্রহণ কর, ইছাদদিগকে তোমারই নিকট 
রাখ ৮” এঠ কথ! ডা নানক বিনীত ভাঁবে উত্তর করিলেন, “হে 
ত্বামী দেবতা, একবার মুখ হইতে যে মুখামূত বিনির্গত হয় কে তাহা 
মুখমধ্যে পুনঃপ্রবিত করে? আমি যাহা একবার ত্যাগ করিয়াছি 
আর তাহা গ্রহণ করিতে গ্ারি না।” নানকের ভাব দেখিয়া সন্ন্যাসী 
তখন বিশ্মক্নাপন্ন হুইয়া উত্তর করিলেন, “হে নানক, তুমিই প্রকৃত নিরহ- 
স্কারী আত্মত্যাগী। আমরা কৃত্রিম বৈগাগী মাত্র ৮ নানক গৃহে প্রত্যাগমন 
করিলে, তাহার পিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ' “নানক, দ্বর্ণের অস্গুরী 
ও জলপাত্র কোথায় ফেলিলে?” নানক কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া 
রহিলেন, কপণ ও ক্রুক্গস্বভাব কালুর মন শহলে পরিবর্তিত হইবার নয়। 
তিনি ক্রোধে 'অগ্নিশর্মা ও জ্ঞানশুন্ত হইয়৷ বলিয়। উঠিলেন, “নানক, এ 
পর্যন্ত আমি তোমার আনেক অত্যাচার ও অন্ঠায়াচরণ সহা করিয়! আসি- 
য়াছি, আমি তোমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তুমি এমনি দুর্বনদ্ধি 
ও মুঢ় যে তাহাতে একটুমাত্র কর্ণপাত কর নাই, আমি তোমার অত্যাচার 
এখন আর সহা করিক না, তুমি এই দণ্ডেই আমার গৃহ হইতে দুর হও, 
আমি আর কাহার9 কথ| শুনিব না।” নানকের অলৌকিক ভাব ও কার্ধা 
দেখিয়৷ ভত্রন্থ ভূগ্ামী রায় বুলারের শ্রদ্ধা ও ভক্কি ক্রমেই তাহার উপর' 
প্রগাঢ় হইয়। উঠিগ়াছিল। নানক তাহার পিত। কর্তৃক পরিতাক্ত হইয়াছেন" 
শুনিয়া, তিনি কালুকে ডাঁকাইয়া কহিলেন, “দেখ কালু, নানক আর 
তোমার নিকট থাকিবেন না, তিনি সামান্য লোক নহেন, তুমি তীভার? 
উপযুক্ত নও। তোমার একমাত্র এমন পুত্র নানক, তুমি ঘত্ব করিয়া 
তাহাকেও রাখিতে পারিলে না। তুমি নিতান্ত হতভাগা । আমি তীভাকে 
অন্যত্র পাঠাইব।”» নানকের পিতা কালুর নানকী নামে যে কন্ঠ ছিল 
তিনি নানক অপেক্ষা অধিক বয়োজেড্ঠা ছিলেন না। স্ুল্তানপুর গ্রামের 
জয়রাম পল্তে নামক জনৈক অত্যন্ত সঙ্জন, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও : 
সম্্রান্ত ক্ষত্রিয় যুবার সহত রায় বুলারেরই যবে তাহার বিবাহ হইক্সা- 
ছিল। তিনি শ্বভাঁবতই]'নানকের গতি বিশেষ অন্রক্ত। নবাব দৌলত 
খাঁ লোদির কমিশরিয়েট সংক্রান্ত মুদিখানায়' তিনি “কর্মকর্তী ছিলেন & 


পিতৃগৃহ ত্যাগ ও সুলতানপুর গমন । ২৩ 


নানকের ভগিনী নানকীও *অতাস্তি বুদ্ধিমতী, সরলচিত্তা ও সঙ্গুদয়া মহিলা 
ছিলেন। নানকের শ্রতি তীহার বে কেবল স্বাভাবিক ভ্রাতৃক্নেহ ছিল 
তাহ! নহে, তিনি ত্রাতার জীবনের মহত্ব ও অলো বিজ ভাব বৃবিতেনপ 
নানক যে ঈশ্বরপ্রেরিত, জীবের মঙ্গলের জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাচাঁও 
তিনি কিয়ৎ পরিমাণে অবগত ছিলেন । তিনি নানুকের সহিত কনিঠ ভ্রাভার 
গ্ঠায় ব্যবহার করিতেন না, তিনি ও তাহার স্বামী উভয়েই তাহাকে প্রগা 
ভক্তি ও প্রেম করিতেন। রায় বুলার নানককে স্থল তানপুরে তাহাদিগের 
নিকট পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন । 

১৫৪৪ সংবৎ মাঘ মাসে গুরু নানক তালবপ্তী হইতে স্ুলতানপুরে 
ভম্ীর গৃহে আপিয়া উপস্থিত হইলেনখ সুলতানপুর বিপাশা! নদীতীরে 
,কপুর্থালা রাজ্যাধীন। কথিত আছে, নানী তাহাকে দেখিবামাত্র ভক্তির 
সহিত তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। তাহাতে গুরু নানক অতান্ত কুষ্টিত 
হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ভগ্মি, এ তোমার কিরূপ ব্যবহার, আমি তোমার 
“কনিষ্ঠ, আমি তোমাকে প্রণিপাত করিব, ন! তুমি আমাকে অগ্রেই প্রণাম 
করিলে ?” নানকী অত্যন্ত বিনয়ের সহিত উত্তর করিলেন, “ভ্রাতঃ, তুমি কে 
তাহ? আন্ত্রী চিনিয়াছি, তুর্উন সামান্ত মনা নও, নিরাকার ঈশ্বরের প্রকাশ ও 
পরম ভক্ত, তুমি জীবদিগের উদ্ধারের জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছ ।” গুজয়রাম প্রথমে 
গৃহে ছিলেন না, গৃহে আসিয়া তিনিও অত্যন্ত শ্রন্ধা ও:ভক্তির সহিত নানককে 
প্রণাম করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। গুরুতর সপ্বন্ধ বলিয়া নানক 
জয়রামের চরণম্পর্শ করিয়া প্রণিপাত করিতে গেলেন। কিন্তু জয়রাম বল- 
পূর্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, “তুমি আমাকে প্রণাম করিবে এরূপ কখন 
হইতে পারে না, তুমি যে সামান্ পুরুষ নও তাহা! আমি জানি, তোমার শুভা- 
গমনে আমার গৃহ পবিত্র হইয়াছে ।” নানকী তালবস্তীর বার্তী সকল জিজ্ঞাস 
করিতে লাগিলেন এবং সকলে মিলিয়! অত্যান্ত আনন্দ প্রক!শ করিতে আরম্ত 
করিলেন। 


হ৪ লানকপ্রকাশ | 


মুদিখানা । 


' এই সময় যৃদিদ্িঠির কার্য কবিবার ভন্য নানকেব প্রতি "ঈশ্ববেষ 
আদেশ ভইল। মুলতানপুরে নবাব দৌলতর্খা লোদির যে কমিশরি এটের 
এক মুদিখানা ছিল, উহার এক জন কর্যাধ্ক্ষের প্রয়াজন হইয়াছিল । 
জয়রাম নানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নানক, তৃমি কি নবাব সাচেবের 
মুদিখানার কাধ্যাধাক্ষ তাত চচ্ছা কর?” নানক উত্তর করিলেন, “ঈশ্বরের 
যাহা ইচ্ছা আমি তাহা করিব, পরিশ্রম সহ যে অর্থ উপার্ড্জিত হয় তাহা 
শুদ্ধ, মুললমানের! বলিয়া থাকেন যে, স্তায় পথে থাকিয়া ষে অন্ন আহরণ 
করা হয় তাহাই উৎরুষঞ্ঠ।” নানকী বলিলেন, পভ্রাতঃ, তুমি ফেন অসাবৰ 
কাধ্যের জন্য বৃথ|! অত পরিশ্রম করিবে? তুমি ভগবানের আরাধনা ও 
সন্নাসী ফকীরদিগের সহবাসে থাকিতে ভাল বাস, তুমি তাহাই করিয়। দিন 
কাটাইবে, তগবান্‌ যাহা দিতেছেন আমাদিগের পক্ষে তাহাই যথেঞ্ট।” নানক 
তাহাদিগেব উপর অন্ন বন্কেব জন্য নির্ভর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি'লন, 
তাহাতে তাহাব ভগিনী উত্তর করিলেন, “তোমার যেক্প ইচ্ছা তাহাই 
করিও।” তিনি আপন স্বামীকে ক'্কলেন, "আপন নানকের “সন্ত কোন 
ক্ষত্রিয়েব কন্তঃ অনুসন্ধান করুন, বিবাহ হইলে কাধ্যে তাহার মনোনিবেশ 
হইবাব সম্ভাবনা । জয়বাম নানককে দৌলত খাঁ লোদির নিকট লইয়া 
গেলেন। দৌলত খা নানকর অসাধাবণ ভাব ও বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়! অতান্ত 
সন্ত হইলেন এবং অগ্রিম এক সন্থত্র টাকা পিয়া তীহাকে অবিলম্বে 
ম্ুদিখানাব ভার গ্রহণ কবিতে আদেশ কবিলেন, নানক মুদিখাপায় 
গিয়া কার্যযভাব লইলেন। তীহাষ পুবাতন ভক্ত ও দান ভাই 
বালা পকল আশা তাগ কিয়া গুরু নানকেবই অনুগামী হইয়া- 
ছিলেন, তিনিও এই সময়ে সুলতানপুবে নানকের সহিত অবপ্থিতি 
কবিতেছিলেন। নানক বিষয় কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলে বালাব মনোভঙ্গ হইয়া 
উঠিল তিনি এক দিন নানককে বলিলেন, «গুরু মহাশয়, আপনি তো 
ংসাবেব কার্যে নিধুক্ “হইয়া মুদিখানা চালাইতে আবস্ত কখিলেন, 
এক্ষণে আমাকে বিদায় দিন, আমি কেন আব বৃথা আপনাব সঙ্গে এখানে 


সুরদিখান।। . ৯ 


থাকি? আমিও আপন গৃহে গিয়া কোন বিষয় কার্য দ্বারা আপনার ভরণ 
পোষণের চেষ্টা করি।” নানক এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "ভাই 
বালা, তুমি আমার সহিত “কীচা পীরিত+ করিয়াছ ? আড়ী মাকে লইয়া আমী- 
দেক়”অনেক কার্য আছে, তুমি এখনই আমাকে ছাড়িয়া যাইবে?” বাল! 
কহিলেন, “মহাশয়, আপনি ক্ষত্রিয়তনয়, আপুনি জাতীয় ব্যবসায়ে নিধুক্ত 
হইয়াছেন, আমিও গৃহে যাইয়া আমার পৈতৃক কার্যে প্রবুন্ত হই।” গুরু 
নানক এই কথা বলিলেন, “শুন তাই বালা, তুমি এখন আমাকে বাধা দিও 
না, এইরূপই হইন্তে দেও। পরে আমাদিগের যাহা করিবার আছে তাহাই 
করিব। এখন তুমি কেবল নিরাকার ঈশ্বরের লীল! দেখ, নিরাকার প্রভূ 
যেকি করিবেন তাহাও সন্দর্শন কর, এবং আমাদেরই সঙ্গে থাক ।” তখন 
বালার সংশয় সকল তিরোহিত হইয়! গেল, তিনি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, 
“হে গুরুজি, তোমার প্রসন্গত। লাভই আমার জীবনের একমাত্র কার্ধা, তুষি 
যেন্ূুপ আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব। তুমি জান, বাঙ্যকাল হইতে 
আমি তোমারই অন্থগামী, ষন্ত্রী যেন্ূপ যন্ত্র চালায় তন্রপ তুমি আমাকে 
চালাইতেছ। তুমি আমাকে যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।” ভাই 
বালা প্রই সময় হইঞ্চে গুরু নানকের নিকট থাঁকিয়া মুদিখানার কার্যে 
তঁহারই সহকারী হইয়া রহিলেন. নানক মুদিখানার ক্রার্য নুচারুনূপে 
চালাইতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রতি মাসে নবাবের নিকট হিসাব 
করিয়া লাভের টাক! বুঝাইয়া দিয়া আপনার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন । 

” কথিত আছে “নানক মুদিখানা হইতে বস্ত্রীর্থিদিগকে বস্ত্র, অন্নহীন- 
দিগকে ততুলাদি ও হুঃখিদিগকে অকাতরে অর্থ দান করিতেন। যে ব্যক্তি 
মূল্য দিয়া পাঁচ সের দ্রব্য ক্রয় করিতে আদিত তাহাকে তিনি সাড়ে পাঁচ 
সের ওজন করিয়া! দিতেন, তাহাতে দোকানে সর্বদাই লোকের অতিশঙু 
জনতা হইত এবং সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া নানককে অন্তরের সহিত 
আশীর্বাদ করিত।” তালবস্তী পর্যান্ত নানকের উদারতা, যশ ও কীর্তির 
কথা বিস্তার হইয়া পড়িল, কালু তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আন- 
শিত কইয়া অবিলম্বে সুলতাঁনপুরে আসিম্বা উপনীত হুইলেন। নানক 


২৬ , নানকগকাশ । 


পিতাকে দুরে দর্শন করিয়া গ(ত্রোখান পূর্বক 'পিড়রণে প্রনিপাত করিলেন ; 
কালুও জিন স্নেহের সহিত পুত্রের " মস্তক চুণ্বন করিয়া তাহাকে 'ক্রোড় 
প্রগান করিলেন। বিহ্কে দেখিয়া নানকী ও জয়রাম অত্যন্ত আহ্লাদ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নকলে একত্র হইয়া আনন্দের সহিত কথা 
বার্তা কহিতে লাগিলেন। ৭ কালু নানকের জীবনের পরিবর্তন দেখিয়! 
অত্যন্ত সন্থষ্টচিত্তে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বস নানক, তুমি প্রায় 
ছুই বৎসর ধরিয়! অর্থ উপার্জম করিতেছ, এই কাল মধো কত টাঁকা লাভ 
করিলে এবং কত টাকাই বা সঞ্চয় করিলে তাহ! আমাফে বল।” নানক 
উত্তর করিপ্লেন, “পিতা মহাঁশয়, একাল মধ্যে অনেক টাকা উপার্জন 
করিয়াছি কিন্ত সকলই বায় হইয়া গিয়াছে, আমার হস্তে একটি কপর্দকও 
নাই।” এই কথা শুনিয়া মহিতা কালু একেবারে জলিয়া উঠিলেন 
এবং অত্যন্ত হূর্বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তচ্ছ_বণে নানক বলি- 
লেন, “পিতা, নানককে আপনি কেন এরূপ অন্যায় ভর্খসনা করিতেছেন ? 
নানক এখানে আসিয়া অবধি আপনার এক পয়সাও ক্ষতি করেন নাই । 
এতদিন তিনি কোন কর্্দকাধ্য করিতেন না, আপনি তাহাতে 'অতাস্ত 
£খ করিতেন; কিন্তু এখন উত্তমরূপে বিষয় কাঞ্ঠ করিতেছেন তা। 
দেখিয়াও আপনি কৃতজ্ঞ হইতেছেন না। নানক ধেরূপ বিষয় কার্য 
করিতেছেন, মন দিয়া এইরূপ আর কিছুদিন করিলে শীঘ্বই যথেষ্ট লভ্য 
হইবে সে জন্ত চিন্তা নাই। পক্ষকারান্ধীবে গ্রামে চৌনীবংশীয় মূলা! নামক 
ক্ষব্রিয়ের একটা স্থন্দরী কন্ত! আছে, তাহার সহিত নানকের সম্বন্ধ হই- 
তেছে। আপনিও আর গৃহে ফিরিয়া! যাইবেন না, মাতা ঠাকুরানীকেও এই 
থানে আনয়ন কর! যাইবে ।” কালু উত্তর করিলেন, “তোমাদিগেরই হস্তে 
আমার নানককে আমি সমর্পণ করিয়াছি, যাহাতে ভাল হয় তোমরা তাহাই 
করিও। এখন আমি বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ তালবণ্ডী যাইব, নানকের 
সম্বন্ধ স্থির হইলে আমাকে সংবাদ দিও,* ভ্রিপতাসহ আমরা এখানে 
আদিব, কিন্তু পুত্র জয়রাম, তুমি দৃষ্টি রাখিও যেন নানক .অকারণ অর্থ নষ্ট 
নাকরে। নানক যেরূপ লেক তাহাতে লক্ষ টাকা তাহার নিকট তৃণবৎ। 
ভূমি তাহার নিকট এক কপর্দিকও থাকিতে দিও না, লভ্যের সকল টাকাই 
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তুমি আপনি রাখিয়া দিও নানকী, ভ্রাতার বিরুদ্ধে কাহার কথা' 
সন্থ করিতে পারিতেন না, তিনি উত্তর করিলেন, “পিতা রন 
চিন্তিত £ইতেছেন' কেন? নামক কোন অসৎক ব্যয় করেন না, 
ক্ষুধার্ডকে তঞ্ডুল, বন্ত্রহীনকে বন্ত্র ও দীনছুঃখীদ্দের অর্থ দান করিয়া থাকেন, 
সম্যাপী ফকীর ও সাধুদ্ধিগের সেবায় সর্বদাঞ্ নিযুক্ত থাকেন'। তাহার 
এতাধিক অর্থব্যয় দেখিয়া আমাদের ভয় হইত, বুঝি তিনি নবাধকে হিসাব" 
দিতে ন। পারিয়া আমাঁদিগক্ষে বিপদ্গ্রশ্ত করিবেম। কিন্তু বলিব ফি, এত: 
বায় কৰিয়াও মাসে মাসে নবাবকে কড়া গগ্ডায় হিসাঘ বুঝাহয়া দিয়া 
যথেষ্ট লাভ দেখাইয়া দেন। আমার নিকট নানক: সামান্ত মানুষ বলিয়া 
বোধ হয় ন1” পরে কালু বালাকে ডাকাইয়! নানক যাহাতে অর্থ নষ্ট করিতে. 
না পারে তদ্ধিযয় সতর্ক করিতে লাগিলেন । নানফ-বিশ্বাসী ও সরলচিত্ত 
বাল। কালুর অর্থপিপাসায় অত্ন্ত বিস্তু হইয়া" বলিলেন, “আমাকে আধার' 
অপব্যয় সম্বন্ধে আপন্নিকি সতর্ক করিতেছেন ? ঘ্বত ভক্ষণ পরাস্ত আমার 
নিকট অপবায় বলিয়া! বোধ হয় কিন্তু মহিতাজি, আমি দেখিয়া আসিতেছি 
আপনার পুত্র নানক সামাগ্ মনুষ্য নন, তিনি" পরমেন্ররের প্রকাশ । আপনি 
কেবল-অর্থবায় সম্বক্পে বৃথা চিন্তা করিয়া বেড়ান । আমি আপনার পুন্রেতে 
এমনি মুগ্ধ হইয়া! পড়িয়াছি যে তিনি ভিন্ন আমার জীবনে* ভাবনার বিষয় 
আর কিছুই নাই। নানকের যাহা ইচ্ছা হয় তিনি তাহাই করেন আমরা 
তাহাতে আর কি কথা বলিব? যদাপি আপনার টাকার প্রতি এত মায়া 
হয়ু তবে আপনি নিজে এখানে আসিয়া থাকুন, অর্থ সকল নিজ হস্তে সংগ্রাভ. 
করুন|” . কালু অনেক কথোপকথনের- পর'নুলতানপুব হইতে যা করিস ' 
তালবস্তী' উপনীত হইলেন? 
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কালু তাঁলবন্তী প্রত্যাগমন করিলে মাতা ত্রিপতা নানফের বঙ্গল বার্ডা' 

ক 
জিজ্ঞাস! করিলেন, নানকের পিতা উত্তর করিলেন. “নানক শারীরিক মন, 
নহে কিন্তু াহার. স্বভাবের কোন পনিপর্তন ভফ না, অনেক টাকা উপার্জন; 


২৮. নানকপ্রকাশ। 


কুলকটে কিন্তু, একটা পয়সাও হন্ডে রাখিতে পায়ে নাই, সমস্তই 
সর ।.. ফকীর সঙ্যাসী দেখিলে এখনও তাহার জান থাকে না, 
তাহাদের সহবাসে থাকিবার জঙন্ক পাগল হইয়া 







লি 
চর 
শু 
ও ২ শট 
রি 


উঠে।” 

কথিত আছে নানকের লারা মুদিখানার নোক্সান হইতেছে জয়রামের 
মনে একদ! এই সম্দেভ হয়, কিন্তু হিসাব করিয়া! দেখায় সিদ্ধান্ত হইল যে, 
নোকৃসাঁন হওয়া দুরে থাকুক একশত পরয়ত্িশ টাক! নানকের প্রাপ্য রহি- 
মাছে । এই সময়ে পক্ষকারান্ধাবে গ্রামে মূলা নামক ক্ষত্রীয়ের কন্যার 
সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। লগ্রপত্রের দিন নির্ঘধারপ করিয়া 
জয়রাম তৎসংবাদ একজন ব্রা্গণ কর্তৃক তালবণ্ীতে প্রেরণ করিলেন। এই 
সংবাদে বেদীবংশে অত্যন্ত আনন্াধবনি উঠিল, সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
করিতে লাগিলেন দেশাচারানুলারে মাতা ত্রিপতা নিজ হস্তে থান প্রস্তুত 
করিয়া সংবাদবাহক ব্রাহ্মণের মুখে প্রদান করিলেন ? স্ত্রীলোকের! রাত্রিতে 
একত্র হইয়া মঙ্গল গীত আরম্ভ করিয়া! দিলেন। নানকেক্র মাতৃলালয় মাঞ্চা- 
নামক স্থানে সংবাদ প্রেরিত হইল। তথা হইতে তাহার মাতামহ রামা, 
আপন পত্রী ভিরাই ও পুত্র রুষ্দহ তালবপ্তীতে উপনীত হইলেন। “ তাঁহার! 
সকলে পিত৷ মঁহতা কালু; খুল্লতাঁত লালু এবং মাতা ত্রিপতার সহিত একক্র 
হইয়! ছদ্» জনে নানকের পিত্রালয় হইতে সুলতানপুর যাত্রা করিতে উদাত 
হইলেন। আসিবার সময় ভূম্বানী রায় বুলায়ের নিকট কালু বিদায় গ্রচণ 
করিতে গেলেন, রায় অতান্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “দেখ কালু, 
নানক একজন পরম সাধু কিন্তু তুমি অতাস্ত কঠোরচিত্ত ; তাহার প্রতি 
অনেক হর্বাবহার করিয়াছ, এখন হ£তে তীহার সহিত আর বিবাদ করিও 
না। আমার পক্ষ হইতে তুমি তীহার মস্তক চুম্বন করিও।” মহিতা 
কালু পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজন লইয়া ছুই জন দাস সমভিব্যাহারে 
তাঁলবগ্জী হইতে ধাকটারোহণে সুুলতানপুরে উপনীত হইলেন। অভ্যাগত, 
স্ত্রীলোকের স্ুলতানপুরেই অবস্থিতি করিলেন, পরে পুরুষদিগকে সঙ্গে 
লইয়া জঙ্জরাম ও তাহার পিতা পরমানন্দ পক্ষকা রাশ্থাীবে মুলার গৃহে উপ- 
নীত . হইলেন সংবৎ ১৫৪৪ মাঘ মাসে সমারোহুসহ শুভ বাগদা 
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নানুষ্ঠান * সম্পন্ন হইয়া গেল 1 এক বৎসর পরে গুভবিবা হু এ 
এইরূপ স্থির হইল। যে ছুই জন দান তাহাদের লহিত এ 
আদিয়াছিল. তন্মধ্যে মর্দানা নামে একজন ডোম সু রড 
অর্থাৎ গায়কবংশীয় অতি নীচ ডোম জাতি হইতে (রর বি 
লোক অতাস্ত সংগীতাপ্রর, আজ পর্যন্ত পঞ্চাবা ইহার। সপরিবারে 
সংগীত করিয়। জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে । গুরু নাঁনকের পবিত্র জীবন 
বৃত্তান্ত আলোচন করিতে করিতে ক্রমে আমরা দেখিতে পাইব, ভাই বালা 
ও ভাই মর্দীনা গুরু নানকের পরম ভক্ত ছিলেন, ইহার তাহারই অনুগামী 
হইয়া দেহ মন প্রাণ দিয়! গুরুর সঙ্গে সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন। ভাই বাল! 
গুরুর সেবায় নিষুক্ত থাকিতেন এবং মর্দানা ডোম স্মধুর্‌ সঙ্গীত সহকারে 
তাহার চিত্ত প্রসন্ন করিতেন। গুরুও ইহাদের প্রতি এমনি আসঙ্জ 
ছিলেন যে, ভিলার্ধের জন্যও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিরা থাকিতে 
পার্রতেন না । বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইননা গেলে মর্দানা গুরুকে 
কহিলেন, “মহাশয়, আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল, এখন আমাকে 
কিছু উৎকৃষ্ট পদার্থ পুরস্কার দিয়! সন্ত করুন ।” গুরুর হৃদয় সর্বদাই প্রেম 
ও দর়া্মি বিগলিত, এবং চক্ষু ন্েহেতে পূর্ণ থাঁকিত, যাহার প্রতি একবার 
ম্ুকোমল নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেন তাহার চিত্ত চিরকান্ধলর জন্য হরণ 
করিয়া লইতেন। অতিকঠোর-সৃদর় মহাপাপীরাও স্টাহার প্রেমের জাল 
কাটিয়া পলায়ন করিতে পারিত না । মদ্দানার ন্যায় দীন ছুঃখী নীচ জাতীয় 
সরল বিশ্বাসী ব্যক্তিরাই তাহার বিশেষ কৃপাপাত্র। তাহাকে দেখিয়। গুরুর 
হৃদয় প্রেমে উচ্ছ,সিত হইয়া! উঠিল। তিনি মর্দানার প্রীর্থন! শুনিয়া উত্তর 
করিলেন, “মর্দান। তুমি কি লইবে বল€$ তোমাকে লইয়া আমাদের এখনও 
অনেক কার্য করিতে হইবে ।” মর্দীনা কহিলেন গুরুজি, “আমাকে কোন 
উৎকৃষ্ট পদার্থ প্রদান করুন।” নানক উত্তর করিলেন, “আমার উৎকৃষ্ট 






+* বিবাহের পুর্বে যে বাগ্দানানুষ্ঠান হইয়া থাকে পঞ্জাবপ্রদেশে তাহাকে 
“কুড়মাই” বলে। ইহা সম্পন্ন হইলে পর বিবাহ স্থির হইয়া যার, অন্যথা 
হয় ন! এবং বর কন্ঠার অভিভাবকগণ পরম্পরকে উপচৌকনাদি আদান প্রদান 
ও আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। রঙ 


তি টার্কিরিনি | 


না বড় হঃখ হইবে 1» অর্দানা বলিলেন, “আপনি আমাকে 

১ *ঘ করিবেন অথচ আমার ছুঃখ হইবে একিরূুপ কথ! ?* 

নি “মর্দানা, তুমি জাতিতে মিরামি কেবল অর্থ ও 
বন্ত চাস ॥ব যে কি আশ্যধ্য বাপার হইবে সে বিষ তুমি 
কিছুষ্ট জান না ।”নানহখন ভ্বর্দীনা বলিলেন, “গুরুজি, আপনি যে উৎক্কষ্ট 
পদার্থের কথা অবগত আছেন তাহাই আমাকে প্রদান করুন|” গুরু 
নানক উত্তব করিঃলন, প্মর্দানা, আামরা * তোমাকে সংগীতে 
ঈনপুণা গুণ প্রদান করিলাম, আমাদিগের এই বিগ্ভাস বিশেষ 
প্রয়োজন আছে এই কথা শুনিয়া মর্দানা গাত্রোখান কবিয়া 
দ্গুবৎ প্রণাম করিরেন এবং বলিলেন, “হে গুরুজি, আপনি আমাকে 
যেখানে রাখিবেন আমি তথায়ই থাকিব” গুরু নানক মর্দানার দীনতা ও 
আনুগতা দেখিয়া আপনার গাত্র হইতে অঙ্গ বস্ত্র লইয়া তীাকে প্রদান 
করিলেন ও কোল দান করিলেন। মর্দানা বস্ত্র খানি লইয়া গলদেশে 
রাখিলেন। নানক বলিলেন, “মর্দীনা, তুমি আমার আর একটা কথা 
গুন, তুমি অনেক দিন, হইতে আমাদিগের বেদী বংশকে সঙ্গীত দ্বারা 
আমোদিত করিতেছ্, এখন হইতে তুমি আর কীচারও দ্বারস্থ হইও 
না।৮ মর্দীন! »লিলেন, “মহাশয়, আমি ও ঠিক এইরূপ ইয়া থাকিতে চাহি, 
কিন্ত আপনি আমার সহায় হউন |” গুরু নানক উত্তর কবিলেন, প্র্দানা, 
প্রভূ সকলেরই সহায়।” এই সমস্ত কথোপকথনে সদ্গুরুর কৃপান্ন মর্দানার 
মোহ অন্ধকার দৃব হইধা গেল, তাহার অন্তবে পরমানন্দ ও জ্ঞানজ্যোতির উদয় 
হইল, তিনি ভক্তিভরে গুরুর চরণে প্রণিপাত করিরা তাহারই চিরানুচর 
হইয়া রহিলেন। নানকের পিতা মাতা! প্রভৃতি সকলে আপন আগন গৃহে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 







* মহাঁপুকষ বিধানপ্রবর্তকগণ অনেক সময় আপনাকে উল্লেখ করিয্কা 
বিধান সম্বন্ধীয় কোন কথা বলিবার সময় এক বচন “আমি” “আমাকে* শবকেব 
স্থলে বছুবটনসথচক “আমরা” ও “আমাদিগকে” শব ব্যবহার করেন। বোধ হয় 
তাঁভারা আপমার ভিতর বিধাতা ও বিধানকে অত্যন্ত জাগ্রান্রপে অনুভব করেন 
বলিয়া এরূপ ভাষ! ব্যবহার করেন। 


বাগদানানুষ্ঠান ও অর্থলাভ | 







অর্থবায়ে "চারিদিকের লোকেরা কহিতে লাগিল আনিস ্‌ 
অর্থের অত্যন্ত অপবায় করিতেছে, অবিলমেই/দ ০ 


তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া জন্নরামকে বলিনে অনেক দিন 
তীত হইল এখন একবার নবাব সাহেবকে মুদিখানার হিসাব দেওয়! আব; 
স্তক। জয়রাম একথা শুনির/ আহলাদিত হইলেন এবং নবাব সা 
অবগত করায় তিনি নানককে ডাকাইয়৷ বলিলেন, “ওহে মুদি, তুমি অত্যন্ত 
অপবায়ী লোক, অনেকেই তোমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াচ্ছে, 
তুমি আমার মুদিখানার টাকা নষ্ট করিয়াছ কেন?" অতান্ত সন্ত্রমের 
সহিত নানক উত্তর করিলেন, “নবাব সাহেব আপনার জয় হউক! 
আফ্কার হিসাবে আপনি দেখুন, যদি তাহাতে আপনার টক! প্রাপ্য থাকে, 
"আপনি তাহা গ্রহণ করুন এবং আমার প্রাপা হইলে আমাকে তাহা 
প্রদান করুন।” নবাব, যাদব রায় নবিসিন্দাকে নানকের হিসাব বুঝিয়া 
লইতে খ্াদেশ করি্পেন। কথিত আছে, যাদব রায় নানকের নিকট 
উৎকোচ চাহিয়াছিলেন, নানক তাহা দিতে অন্বীকৃত হগুয়ায় তাহাকে 
অনেক বিপাকে ফেলিবার উদ্দেশে খুব তন্ন তন্ন করিয়া ক্রমাগত পাঁচ 
দিন ধরিয়া! হিসাব লন, কোন ছিন্তর বাহির করিতে না পারিয়া অবশেষে 
বিলক্ষণ অপদস্থ হন। হিসাবে তিন শত একুশ টাকা নানকের প্রাপ্য 
বাহির হয়। নবাব দৌলত খ। লোদি সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বুঝিলেন 
যে, এত দিন লোকেরা! ভীহার নিকট নানকের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা 
বলিয়াছিল তাহা মিথ্যাগ্লানি মাত্র । গুরু নানকের কথা, ভাব ও 
রূপের এমনি গুড় আকর্ষণ ছিল যে, ষে ব্ক্তি তাহার সহবাসে 


ক্ষণকাল অবস্থিত্তি করিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তী কহিত তাহার 
মনে অপূর্ব ভাবের সঞ্চার না হইয়া খাকিতে পাঁরিত না। নবাঁৰ 


দৌলত খা তাহাকে দেখিয়া! তাঁহার প্রতি গঅন্ুপম আমক্তি অনুভব 
“করিলেন এবং কৌতুহল সহকারে তীহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন 


৩৮৮ নানকগ্রকাশ ৷ 


পদ রটে. গরিল্ন, “আমার নাম নানক ' নিরঙ্কারী ।" নবাব নামের 
১৯১ তি নব, সপারিযা জয়রামকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন । জয়রাম 
সব "কাব কার বিহীন হৃষটিকর্তা পরমেশ্বরের ভক্ত ও দাস, 

বসান লাম!” নবাব এই কথা শুনিয়া হান্ত করিয়া লিজ্ঞাসা 
করিতকণন ৫1 /নানহখরাহপহইয়াছে কি না?” জয্নরাম বলিলেন "শীগ্রই 
বিবাহ হইবে এহরপ স্থির হইয়াছে, এক্ষণে যদি আপনার কৃপা হয় তবে 

নআপনার দাসের অদ্যই বিবাহ হইতে পারে ।” নবাব পুনর্ধবার হান্ত করিয়া 

নোলিয়া উঠিলেন যতদিন উহ্ছার বিবাহ না হুয় ততদিন. ও অনায়াসে 

প্রগরের দাস ও ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে পারে, কিন্তুস্ত্রী গৃহে আসিলে 
কতদূর দাসত্ব ও ভক্তি থাকে তাহা বুঝা যাইবে। অসংখা খষি, মুনি, 
তপন্থী, পীর ও ফকীর দেখা গিয়াছে, কিন্ত স্ত্রীলোকের সহবামে তাহাদের .. 
আর এক প্রকার মতি হইয়া উঠিয়াছে।” নানক এই কথ শুনিয়া তেজ ও 
জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন, “পরমেশ্বরের প্রতি ধাহাদের প্রেম পূর্ণভাব 
ধারণ করে নাই, তাহাদের দশা রূপ হইতে পারে ; কিন্তু ধাহার মনে সেই 
তগবান্‌ অনুদিন জাগ্রৎ, ও বিদ্যমান, ক্ষণকালের জন্যও দূরে নছেন, ধাহার 
মন আপনাআপনি অনবরত তাঁহারই মহিমা দর্শন “ও কীর্তন করিতেছে, 
স্রীলোক তাহার কি করিবে? তাঁহার নিকট স্ত্রীলোকের শরীর অসার ব্ুক্ত, 
মাংস, অস্থি ও মল মৃত্রের সমষ্টি মাত্র বলিয়া বোধ হয়; যে ভাগ্যবান্‌ পুরুষ 
ঈখরের ও প্রেমিক ভক্ত এবং যোগ বলে ঈশ্বরের অনুরূপ হইয়া! যায়, অসার 
স্ীলোক তাহার কি করিবে?” নানকের অপূর্ব কথাগুলি শুনিয়া ও স্বর্গীয় 
তেজ ভাব ও শরীরের অলৌকিক রূপলাবখ্য দেখিয়া নবাব দৌলত খা লোদির 
যনের মোঁহ তখনকার মত ঘূর হইয়! গেল, বৈরাগ্য ও ঈশ্বর প্রেমের অভূতপূর্ব 
আনন্দ অনুভূত হইল, তাঁহার মন বিগলিত হইল, তিনি ভবানীদাঁস খাজাপ্রীকে 
ডাকাইিয়৷ নানকের প্রাপ্য টাক! ও তিন সহজ টাকা নানককে পারিতোধিক- 
শ্বরূপ দিতে আদেশ করিলেন। নার্নক এই*সমস্ত মুদ্রী লইয়া গৃহে আসিয়া 
তগিনী নানকীর হস্তে প্রদান করিলেন । 






বর 


বিবাহ । 
গুরু নানকের বিবাহের দিন নিকটস্থ হইলে নানক 
করিয়া! দিলেদ এবং দিধি নামক ত্রান্গণ দ্বারা বথার ১.২ ৫০১ 
টাকা এঘং হরিজ্রা ও জাফ্রাঁণ রঙ্গে ভূষিভ করিয্া এ রি লেখা 
দব্তীতে প্রেরণ করিলেন। কালু মানকের ঙ্গাতুলা্থ ১ কি গছ 
প্রেরণ করিলেন। তথাদও আনন্দোৎ্সঘ আরম হইল স্আিদীরি ৰ 
বলায় বুলারের নিকট গির! বলিলেন, প্রাঙ্নজি, আপনার দাল লানকের বিবাহে 
দিন উপস্থিত, আমরা সঞ্ষলে হ্থুলতানপুর থাত্রা করিতেছি, আপনি নিসা 
করুন ।” রায়, কানুর কথা শুনিয়া অতাস্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, « টা 
ডুমি নানককে আমার দাস বলিন্না আর পরিচয় দিও না, তিনি ষেকে তাহা 
ভূমি জান না। তুমি তাঁছাকে আর সামাগ্ধ বাক্তি বলিম্না জ্ঞান করিও না। 
দেখ আর একটী কথা বলি, তোমাব্ব স্বভাবটা বড় কঠোর, সাবধান হইয়া 
তোগার বৈবাহিক মুলার সহিত ব্যবভার কৰিও, উাহারও স্বভাষটা তোমারই 
মতন কঠোর, দেখ যেন বিবাদ করিন্বা গুত কার্যে কোন ত্যাঘাত কবি 
না।” কালু স্ুপ্রসন্নচিত্তে উত্তর করিলেন, প্রায়জি* নানক আমার এক মাত্র 
পুত্র, আঁজ তাহার ত্রিবহি উপস্থিত, আমার পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলের দিন; আমি 
ফি এ সময়ে যাগ করিতে পারি ?” বাপ বুলার উত্তর করিলেন, “পরমেশ্বর 
মঙ্গল' করিবেন, তোমার সকল মনোরথ পূর্ণ ভইবে। তুমি স্ুলতানপুরে 
যাইয়া নানককে আমার প্রণাম জানাইও শু আমার প্নেভালিঙ্গন ৪ 
করিও ।” 
রায় বুলারের নিকট কালু বিদায় গ্রহণ করিয়! দি্দিষ্ট সময়ে স্ুলতাঁন- 
পুর বাজ করিলেন। তীহার সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতা লালু ও তীহার পুত্র 
এবং ধেদী বংশীয় আর কয়েক জন একত্র হইয়া বিবাহোৎসবে যাত্রা করি- 
লেন, নানকের মৃৃতুলালয় মাঞ্চ। গ্রাম হইতে বামা ও কৃষ্ণাও তাহাদের 
“সঙ্গী হুইলেন। ভীহার। সকলে গোযানে আরোহণ পূর্বক পাচ দিনে 
ুলতানপুরে উপনীত হুইলেন। জররামের » গৃহে, খুব সমারোহ হইতে 
লাগিল, অ্্রীলোকের! রাপ্রিতে মঙ্গলগীত করিতে লাগিলেন । নির্দিষ্ট গুভ 


দিনে অভ্যাগত্ত ব্যক্তিগণ, কালু, লালু ও ভয়রাম, এবং পরমানন, ব্রাক্ষণ ও 
| ৫ 








টা _ দনানকপ্রকীশ 








পদারিএুরটে বা, বরপাত্রসহ পক্ষকারান্ধাবে গ্রামে . যাত্রা করিলেন। 
কুন তাং বাটার সন্লিকট একটি উদ্যানে উপনীত হইলেন। 
৮১১০০ ্ীিবাটাতে অগ্রসর হই বরযাস্িদিগের শুভাগমন 
4১ গর্ব? “ ৪ মুলা আপন আত্মীর কুটুগ্বদিগকে আহ্বান করিরা 
র্জল জা এ টিন «* নিকট গিয়া বলিলেন, “চৌধুরী মহাশয়, বর- 
যাত্রিগণ অন্হর নামক উদ্যানে উপনীত হইয়াছেন, তীহাদিগের আহারীয় 
নঙামপ্রী সকল প্রস্তুত করিয়া! দিম, যেন কোন বিষয়ে কষ্ট না হয়। তাহা- 
' ইন্/াগের অভ্যার্থনার জন্ত আপনি আমাদিগের সঙ্গে চলুন।” চৌধুরী উত্তর 
 গঁঃরিলেন, “আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, ততদূর চলিতে অক্ষম, পুত্র অজ্ুতাঁকে তোমা- 
দের সঙ্গে পাঠাইতেছি। বন্ত্র, আহারসামগ্রী ও জলপাত্র প্রভৃতি যাহ! কিছু 
প্রয়োজন হইবে তিনি সকলই আনাইপা দিবেন, আমি তোমাকে একটী কথা 
বলিয়া! দিতেছি, তুমি অতান্ত ছুর্মথ এবং কালুরও স্বভাব শুনিয়াছি অত্যান্ত 
কঠোর, দেখ যেন ছুই জনে কোন বিষয় লইয়া! বিবাদ করিয়া! শুভ কর্মের 
ব্যাঘাত করিও না,” মুলা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামশ্রী লইয়া আত্মীয় কুটুম্বসহ 
বর ও বরধান্রিদিগের অভ্যর্থনার জন্য যাত্র! করিলেন ) ্ তাহাদিগকে যথা 
রিধি অভার্থনা করিলেন । *" 
সন্ধ্যাকালে *উত্কৃষ্ট বাদ্য ও আলোক সহকারে বরঘাত্রিগণ বর লই! 
গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বরপাত্র সভাস্থ হইলে যথোচিত সম্ত্রম গ্রদ- 
শিত হইঘ। গ্রামস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেই পাত্র দেখিতে আসিতে লাগিল, 
নানকের রূপ লাবণ্য ঘেন সহত্্ গুণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কথিত আছে, 
বিবাহ উপলক্ষে স্বর্গের দেব দেবীগণ তাহা! দশন করিয়া আনন্দ লাভ করি- 
লেন এবং আরতি করিতে লাগিলেন ও মর্ত্যলোকবাসীদের সহিত তাঁহারাও 
জয় ও মঙ্গলধ্বনি আরস্ভ করিলেন। প্রান দ্বিগ্রহর রজনীতে যথারীতি 
গুভ উদ্ধাহকাধ্য সম্পন্ন হইল। বিবাহের আড়ম্বর ও আত্মীয় ন্বজনদিগের 


* পুর্বকালে প্রতি গ্রামে একজন করিয়া চৌধুরী থাকিত, গ্রামবাসীফিগের 
তিনি অভিভাবকস্বরূপ থাকিতেন। যাহার গৃহে যে গুভকার্ধ্য বা. বিপদ 
যা 7) উপস্থিত হইত লকল বিষয়ে সে তাঁহারই মুখাপেক্ষা করিত। 





কী ঙ* 
আমোদ প্রমোদ এবং স্ত্রীলোকদিগের ,গোলযোগ ও বিদ্রপর্ি 
কের গন্তীর ও বৈরাগী মনে অতান্ত কষ্টকর হইয়াছিল সু বত 
তাহাকে তীহার প্রাণের সাধ্যস্ত, ফকার, সন্যাসব রর রে 
বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল, ধর্মবন্ধুদের মধ্যে একা [টি গো 
নিকটে ছিলেন । তিনি বালাকে ডাকিয়া লেন ই এলি পড়ি 
সময়ে আমার নিকট থাকিও, অন্যত্র যাইও না।” সংসীখাঠন্ফীনি 
কের উচ্চ উদদেশ্ঠা না বুঝিয়া উত্তর করিলেন, “মহাশয়, ডি জা 
সঙ্গে আছি, আপনার নিজ প্রপ্পোজনীল্ যাহা কিছু অর্থ আমারই সঙ্গে 
আছে ।” 

তিন দিন খর ও বরযাত্রিকের। কন্তাকর্তীর' গৃহে অত্ন্ত সমাদর ও 











 আমোদের সহিত অবস্থিতি করিয়া! চতুর্থ দিবসে নকলে স্থলতানপুরে যাত্রা 


করিলেন এবং নববধূ “মাতা সুলখনা চৌনীকে” * শিকিকাতে আরোহণ। 
করীইয়া সঙ্গে লইলেন। তীহারা সকলে জয়রামের গৃহে উপনীত হুইলে, 
কালু ও লালু বরফম্তাকে তালবস্তী লইয়া আসিবার প্রস্তাব করিলেন। 
নানকী জয়রাম ও নানক সকলেই অসন্মত হইয়া! উত্তর করিলেন যে, “তা 
হইলে মুদিখানার ্ার্ধা কি প্রকারে চলিবে ?” নানকের, শ্বশুর মহাশয় 


“তথায় উপস্থিত ছিলেন, কন্ঠার্কে আবার অতদূর লইয়া যাওয়া হইবে 


প্রস্তাবে, তিনিও আপত্তি করিয়া খুব বিবাদ করিতে লাগিলেন । কিছুকাল 
এই বিবাদ চলিতেছে এমন সময়ে জয়রামের পিত! পরমানন্দ বলিলেন, 
শৃপ্রর়তম পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য নানকের মাতা লালায়িত 
হইয়া গৃছে বসিয়া আছেন, তাহাকে একবার কন্তাকে দেখাইয়া আন 
কর্তব্য ।” অনেক বাদানুবাদের পর তালবসীতে মাতার নিকট নানকের' 
সস্ত্রীক যাওয়ার প্রস্তাঁবই ধার্য হইল এবং নানক আপন পিতা ও আত্মীয়" 





* নানকের' বধূর বাল্যকীক্কলর নাম “সুলখনা |” “চৌনী” বংশের লাম'। 


' রীত্ানুসারে' বিবাহিত স্ত্রীলোকপ্দিগের বিবাহের সময়ই প্রথম নামটি অস্থহিত; 


হয়, কেবল বংশের নামে তাহারা. আখ্যাত হন্‌। সন্মানার্থে নামের প্রথমে, 
শিখেরা "মাতা” শব প্রয়োগ করিগ্া থাকে । পঞ্জাবে, প্রায় সকল 'লাই অর্থ, 


'আবুজ্জ যথা সুলখনা তুর্থাৎ জুলক্ষণা, ব্িপতা অর্থাৎ তৃপ্ত ইত্যানি। ॥ 


৩৬ 'নানকপ্রকাঁশ। 


বন্ধে নী নাঁনকী ও নববধূকে এক শিবিকার লইয়া ভালবর্তী ফা 
মা ৯ বাঁপাকে বলিলেন, “ভাই বালা, তুমি মুদিখানার 
বকা হে টি সর্যাদি সম্পন্ন করিও, আমি অরূদিনের জন্য গ্রহে চলি- 
বগহত ।ধ (রং ধরিলেন, “গুরুজি, আমি জাতিতে জাঠ, অতি নির্ব্বোধ, 
উরি লা" "এ নানহখুদিখানার সকল কার্ধা কি প্রকারে চাগাইৰ ৮ নীনক 
উত্তব করিলেঈচগবান্‌ সকলই করিবেন, তোমার কোন চিন্ত! নাই, ভুমি 
নখ কৰল মুদিখাশায় গিয়া খসিও। আমি এক মাসের অধিক বিজ 
নৈঠিবিব না।” 
প্রা 





জিত ব্রার 


নববধূর সহিত নানকের ব্যবহার । 


গুরু নানক একমাস তাঁলবর্ডতে অবস্থিতি ক'রয়া সন্ত্রীক সুলতানপুরে 
প্রভাগমন কবিলেন। নানকের শ্বণুর মূল! আদিয়া আপনার কণ্তাকে 
হগৃহে লইয়া গেলেন । গুরু নানক মুদিখানার কাধ্যেই আবার নিধুক্ত হই- 
লেন। কোন পণ্য দ্রব্য বিক্রয্প করিতে হইলে বালা তাহা! যথাস্থান হইতে 
বাহির করিয়া নানকের নিকট দিতেন, নানক স্বহস্তে তাড়া! ওজর্ন করিয়। 
ক্রেতার্দিগকে ফিতেন। ভাই বাল! তাহার সহকারীর কাধ্য করিতেন, দ্রংখী 
অনবশ্তরহীনেরা যে যাহা চাহিভে ভ্রাগিল তিনি তাহাকে তাহাই বিতরণ 
করিতে লাগিলেন । সকল লোকে বলিত যে, “নানক এইবার নবাব সাহে- 
বের মুদিখানা লুট করিয়া দিলেন” নানকের মিথা। অখাতি নবাৰ 
দেলতর্থার পর্ধ্যস্ত কর্ণটগোচর হইল এই সময়ে নানক অয়রামের 
গৃহ পরিতণগ পুৰ্ধক মুদিখানার নিকট একটি নৃভন গ্রহ প্রস্তত কণিকা 
তন্মধ্যে সন্ত্রীক ৰাস করিতে লাগিলেন । তাহার পত্থীর প্রতি তাদৃশ প্রেম 
ও অনুরাগ ছিল নাঁ। মাত! চৌনী এজন্ত অত্যন্ত চুঃখ, রাগ ও ক্রন্দন 
করিতেন। নানক, পত্থীর প্রতি এরুদুর উদানীন হইয়া উঠিজেন যে, ছুই, 
মাসের মধ্যে তিনি একদিনও গৃহে আসেন নাই। সর্বদাই সাধু সম্থদের 
সহখাঁস ও সেবায় থাকিতেন এবং মুদিখানার অর্থ সামগ্রী হইতে ছুঃখী- 
1ধথেস দুংখমোচন। করিতেন । তাহার নবাবিখাহিতা পর্বী কাহারও নিট, 


নববধূর সহিত নানকেব ব্যবভার । 


ভুতের কথা বলিতে পারিতেন না, আপন মনের ছুঃখের তু 
পুড়িতেন। কিছু দিন পরে তাহার পিতা! মূলা তীষ্চাকে দে তু 
তিনি পিতাকে দেখিয়া একেবারে কাদিয়। উঠিয়া 49 
আপনি আমাকে কাহার হস্তে ফেলিয়া দিয়াছেন দিত ০. 

প্রতি একটু মাত্র দৃষ্টি করেন না, কেবলই বীর উন হলি 
দিগকে লইয়া থাকেন।” একে সুলার শ্বভাবট! অতা ৬৬৬৬, তে 
কন্তার ছঃখ ও ক্রন্দন দেখিয়া তিনি প্রজলিত হুতাশনসম হয়া উঠিলেন,£ 
জয়রামের নিকট গিয়া অত্যন্ত চীৎকার করিরা বলিতে লাগিলেন, পউত্ত॥ 
বাঁপারটাই হইয়াছে, তোমরা আমার কন্ঠাকফে হাতে পাইয়া একেবান্ে। 
জলে ভুবাইয়া দিয়াছ 1” তিনি নানককে লক্ষ্য করিয়া ক্রোপন্তবে বলিতে 
লাগিলেন, “তুমি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছ ?” নানক এই কথা শুনিয়া 
কোন উত্তরই করিলেন না । মুল অত্যন্ত বিবাদ করিতে লাগিলেন। এই 
সর্মন্স নানকের শব চন্জ্রাণী কন্তার ছঃখের কথা শুনিয়া গ্লল তানপুরে উপনীত 
হইলেন। চৌনী মাতার নিকট অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । চন্ত্রা- 
ণীও কন্তার হুঃখে কনার সহিত কাদিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
তইয়া *নানকীর নিকট আসিয়া অতাস্ত বিবাদ আরস্ত করিয়া দিলেন। 
তিনি বলিলেন, এ তোমার কি প্রকার ব্যবহার ? তুমি কিরঞ্চ কর্তৃত্ব করিতে 
শিখিয়াছ? তুমি পরের কন্তার এইরূপ সর্বনাশ করিতেছ। তোমার 
একটুও ঈশ্বরভয় নাই। তোমার ভ্রাভাকে একটী কথাও বলিবে না। 
তোমার ভ্রাতৃবধূর প্রতি একটুও দৃষ্টি কর না। তিনি কেমন থাকেন তাহা 
বাদ একবারও বও না। তোমার স্বামীও একটী কথা বলেন না। 
তোমাদের মনে কি আছে বল দেখি।” নানকী উত্তর করিলেন, “আমি 
আমার ভ্রাতাকে কি বলিয়া ভতসনা করিব? তিনি চোর নহেন, বাভিচারী 
হেন, জুয়া খেলেন না, অন্ত কোন প্রকার ছষন্মও করেন না। তিনি। 
কেবল মাত্র ছঃখীর্দিগকে অর্ন বস্ত্র দীন করেন, তিনি নিজে যাহা উপার্জন 
করেন ভাহা তিমি স্বেস্টামত ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহার দোষ 
কি? যদ্যপি তোমার কন্তা অল্প বস্ত্র অভাবে কষ্ট পাইতেন তাছা হইলে 
খ্যাধরা সকলে তাহাকে ভর্খসনা করিতাম। অক্ষারণ আমরা ক্ষজিয়ের 










টি নানক প্রকাশ । 
নারে খবরে তিরস্কার করিব 1” এই কথা শুনিয়া চক্্রাণী' নিরুতর 
1৯২ নি আগন কন্তার নিকট আসিয়া থলিলেন, “তোমার কথা 
প্রি অনেক তির্ধার করিলাম, কিন্তু তাহার উত্তরে 
মার রা বলিতে পারিলাম না । তোমার কি কখন 








ইক ডি 
বলা মাধ রী 
সদ লা নানহঞ্ 
ঝুজ্কন এর রমিগের, “মাতঃ, কখন আমার ক্ষুধিত অথবা বশ্বগীন 
নখ্রুকিতে হয় না । অলঙ্কার, বস্ত্র এবং খাদ্য দ্রব্য সকল আমার যথেষ্ট পরি- 
শে আছে । কিন্ত মাত:, আমি কি করিব, আমার স্বামী আমার প্রতি ভাল- 
গর্টাসা দেখান না। তিনি আমার সহিত কখন মুখ তুলিয়া কথা কন নাঁ। 
এ সকল কথা আমি ফাহাঁকে বলিব? আমি কি করিব চক্ত্রানী এই 
সমস্ত কথা শুনিয়া নানকীর নিকট পুনর্ধ্ধার গমন করিয্বা বলিলেন, “আমি 
তোমার ত্রাভৃবধৃকে অনেক ভর্খসনা' করিলাম, তাঁহার অল্প বন্ধের কোন কট 
নাই তাহ! তিনি ম্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, “আমার হ্মী 
মুখ তূলিয়৷ আমার সহিত কথা কেন না এবং আমার প্রতি প্রণয়প্রকাশও 
করেন না। আমি কি করিব, তিনি একমাস ছুই মাসের মধ্যে এক" 
বারও 'ঘরে আসেন না।” নানকী এই কথা শুনির্জা উত্তর করিতেন যে, 
*মাশীজি, আপনার কন্তাও নিতাত্ত সহজ লোক নহেন, তাহার স্বভাবটা ও 
অত্যন্ত কঠোর। তিনি নিজ স্থা্শীর' সহিত সেরূপ ব্যবহার করেন না।” 
চন্জ্রাণী উত্তর করিলেন, “ভুমি আপনিই ভাবিয়া দেখ ন.১৫ন স্ত্রীলোকদের 
শ্বতাব কি প্রকার এবং এরূপ অবস্থায় পড়িয়া তাহাদের মল (কেমন হয়।” 
নানক উত্তর করিলেন, “আপনি ষথার্থ কথাই বলিতেছেন, কিন্ত কিছু তিস্তা 
করিবেন না, ঈশ্বর সকলই মঙ্গল করিবেন, এখন আপনার ফন্তা বালিকা, 
কালক্রম সহকারে স্বামীর মর্যাদা বুঝিলে আর একপ থাকিবে না। আপনি 
তাহাকে সাস্বন। বাক্যে একটু বুঝাইয়া বলিবেন তিনি যেন নাদকৈর কথা 
শুনেন, এবং তাহাকে সন্তষ্ট করিতে "চেষ্টা করেন। আপনি আরও জানি- 
বেন আমার ভাতা সামান্ত লোক নহেন, আমি তীহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
ফরি। . আপনিও হার উপর বিশ্বাস করুন, ত্তাঙ্গাকে। পরম ভক্ত ও সম্ত- 
. ছুড়াধখি বলিয়া জানুন, আপনারও মঙ্গল হইযে।”, চক্জাণী নিগুগৃছে 


ভগগীরথ ও মনন্থখের জীবনপরিবর্ভীন । 


্রত্যাগমন করিলেন। নানকী গুরু নানকের পরম ভক্ত 3 7 
জাতৃবধূর ছঃখের কথ। ক্রমাগত নানকের মিকট বলিতে লাগি রা 1১ বু টা 
নানক পর্বীর প্রতি স্সেহ মমতা প্রদশনপূর্বক স্বতর 84 
আরম্ত করিলেন। 







ভগীরথ ও মনস্থখের জীবনপরিবর্তন* 


গুরু নানক মুদিখানাব কাধ্য সুচারুরূপে চালাইতে লাগিলেন। পরী! 
গ্রতি আর উদাসীন রহিলেন ন!, তাহাব ব্যবহারে তাহার স্ত্রী, ভঙ্গি 
এবং অন্তান্ত সকলেই অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন। তিনি ফকীর/ 
» সন্্যাসী, দীন ভ্বঃখিদিগের অন্ত অনেক অর্থ বায় করিতে লাগিলেন। 
স্থলতানপুরের নিকট একটি গ্রামে ভগীরথ নামে এক জন ধনবান্‌ সবল- 
চিত্ত শভি'লাধক বাস করিতেন। তিনি ব্রতনিয়মাদদি অবলম্বন কবিয় 
* নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত দেবীপুজা! করিতেন, কথন কখন দেবীর মন্দিরে 
সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া জপ তপ ও দেবীর নাম গান করিতেন, কিন্ত 
কিছুতেই তাহার মনেঞ্ দিব্য জ্ঞানের আলোক উদিত হহত না, তাহার 
দীবন শক্তিহীন শুক্ধই থাকিত, তাহাতে তিনি আপনাকে »অত্যন্ত নরাধম 
জানিয়া বিনীত হৃদয়ে ক্রুন্দনাদি করিতেন। মনের অন্ধকার দুব হ্হয়া 
যাইবে এই মানসে সময়ে সময়ে সমস্ত দিন তিনি অনাহারে দেবীর মন্দিরে 
হুতা। দিয়া 'খড়িয়। থাকিতেন। পরিশেষে তাহার সরল তপ, জপ, অন্কতা- 
পার, প্রার্থনা ও সৎকার্ধ্য সকল শ্রীহরি গ্রাহ করিলেন। কথিত আছে, 
এক দিন ভগীরথ স্বপ্ন দেখিলেন যে, দয়ামস্স প্রসন্ন হুই্য়! তাঁহাকে সান্বন! 
দিক্পা বলিতেছেন, “হে ভগীরথ, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, 
তোমার মনোরথ পুর্ণ হইবে। আমি ' তোমাকে সংসারের সুখ সম্পদে 
স্থ্থী করিতে পারি, কিন্তু সাধুসঙ্গ বিনা হ্তোমাকে ,দিব্যজ্ঞান কে দিতে পারে ! 
তোমার সাধুসঙ্গ করিতে হুইবে। স্ুুলতানপুরে নানক নামে এক জন পরম 
সন্ত অতি প্ররচ্ছন্নভাবে বাপ করেন, তিনি গৃহচ্ছ সন্ন্যাসী, মুদিখানার কর 
করিয়া দিন যাপন করেন। তাহার মধ্যে নিরাকার পরত্রন্ধ অবস্থিতি 


মীনকগাকাঁশ”। 


+২:টে খান নিকট গমন করিয়া তীহার লেখা কষ়। তিনি কৃপা রিনা 
১৯২ এধ্পদেশ প্রদান করিলে তোমার মনের অন্ধক্ষার দূর হইবে ও 


নাহ ক টি, এই কথা শুনিয়া ভগীয়থের টচতন্ত হইল, তৎক্ষণাৎ 
এ ৫ 
ই 






নত চান রর ্ গ করিয়া! সুলতানপুরে গুরু নানকের নিকট উপনীত 
"স্ব, লা “৫711 নামহকাম ফ্লুবিলেন এবং ভক্তি ও বিনয়ের সহিত তাহার 
সেবাম জ্বল, এ ৪৪%-শন ৷ লাধুসঙ্গ সাধুসেবা শু সাধুমুখবিনিঃস্ছত অমৃতময 
ঈ&উিপদেশে ক্রমে ভগগীরথেল মনেখ অন্ধকাব দূৰ হইতে লাগিল, জপ তপ কর্মকাণ্ডে 
ঈষ মনের শুষ্কতা দূব হয় নাই, ভাঙ্চ। গুরু নানকেঘ সভবাসে ও মুখের কথায় 
্ গলিত হইতে লাগিল, তিনি শান্তিমুথ লাভ করিলেন। গুরু নানক যেরূপ 
* আদেশ করিতেন তিনি ভক্তির দছিত তান সম্পন্ন কবিতে লাগিলেন দিন 
দিন ভাঙ্গার অন্তরে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, সাধুসেবার ভাব ও পুণ্য বদ্ধিত 
হুইতে লাগিল । 
একদিন মর্দীনা রধাবী তালবন্তী হইতে সুলঙানপুষে নানফের নিকট 
উপনীত হইলেন। মাতা ভ্রিপতা প্রত্ততি নানককে যে সমস্ত উপঢৌকর্ণ 
দিম্নাছিলেন তাহ। গুরুব চরণে অর্পণ কাবা তথাকাব কুশল বার্তা ও প্রেম 
সম্ভাষণ তীছাব নিট নিবেদন কবিলেন। নানক ম্দীনাকে তাভাপ্ি আগ- 
মনের উদ্দেশ্য এক তাহ] জিজ্ঞাসা করায় মর্দানা উত্তর করিলেন, “মহাধাজ, 
আমি জাতে ডোম, আপনাদেরই মিরাসি, আমি আর অন্ত কাহারও দ্থাবস্ 
হই না, সম্প্রতি আমাৰ কন্তাব বিবাহ উপস্থিত, তজ্জন্ত ১২৫ টাকা লাগিবে। 
'আমি এই বিষয় ভাবগ্রস্ত হবা আর কাহাঁকে জানাইব ?” নানক উত্তৰ 
করিলেন, “মর্দীনা, সে জন্য ভাবনা কি? ১২৫ টাক কেন, তাচার দ্বিগুণ ২৫৯ 
টাকার মতন আয়োজন হইবে, এখনই আমি তাহাব বিষর স্থির কবিয়া 
দিতেছি । এই কথা বলিয়া লাহোর হইতে বিবাহের সকল সামগ্রীর 
আয়োজন করিয়া আনিরা দিতে ভঙ্গীরথফে আদেশ কত্িলেন। তির্নি 
বলিলেন, “তগীরথ, তুমি তথায় কেব্বল এক 'াত্রি অবস্থিতি করিয়া বিবাহের 
সন্ধল আয়োজন ক্রিয়া আনিবে, ইভাতে তোমার জন্ম সফল হইবে '” 
শুক্কর আদেশে ভগীবথ প্র্য়াজনীয় অর্থ লইয়! গুরুর চরণে প্রণামানস্তর 
তথ্ণাৎ শ্রদ্ধার সহিত লাহোর গমন করিলেন। ,তথায় মনন নাগে 


উদীরথ ও মন্গুথের জীবনপরিবর্তন 1 
গ্কছ্ন প্রসিদ্ধ ব্যবসারীর হস্তে অর্থগুলি অর্গ। করি ১, 






অবগত করিলেন । মনস্রখ তাহাকে আরও এব? নি, « বট ৃ 
পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন, অদ্য স্কল | “1৯৮ 
চিপীটকের আরোজন, হওয়া অত্যন্ত কঠিন। তা ৮ রূলেন, 
“সাঁহজি, আমার প্রতি মামাঁব মহারাজেব এখানে এক রাঁতি মাল্ অবস্থিঠিৎ 
আদ্দেশ আছে, আমি কি প্রকারে ভাহা! অতিক্রম করিব? ভাঙা হা 

আমার জন্ম বৃথা হইয়া যাইবে ।” মনন্ুখ উত্তৰ কবিলেন, “তগীরএ | 
গরক্ষণে কলিধুগ, এখন বাস্তবিক ওরূপ মহাপুরুষ পাওয়া অভ্যাপ্ত কঠিন*৮ 
ভগীবথ আপনাব জীবনের পরীক্ষার কথ! সকল ধলিয়া উত্তর করিলেন, 
“মননখজি, আপনি কৌনক্ূপ সংশয় করিবেন না। আমি ধীহার কথা 
বেলিতেছি, স্বচক্ষে দেখিয়াছি তীাহাব সহিত অন্য কাহাবও তুলনা চয় 
না, ভিনি মামাকে শাস্তি দিয়াছেন। যে দিন হইতে আমার এই মস্তক 
ভাহার পদতলে পড়িয়াছে, সেই দিন হইতে আমার চিত্ত বিশ্বাস ও 
তক্ষিতে অটল হষ্ইগাছে, আঁমাঁর সদগতি হইযাঁছে। তিনি এই কলিষুগে 
জগতের উদ্ধারের জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অত্যন্থু ভাগ্য না হইলে 
কেহ তাহার দর্শন পাইয়া ককতার্থ হইতে পাবেন না। মনমুখ তুমিও 
আমার সহিত চল তাহাকে দেখিলে তোমার জন্ম সফল হইবে ।” মনসুখ 
বলিলেন, “আমি এই কলিকালে অনেক কপট দণ্তী সাধু দেখিয়া 
" নিরাশ হইয্লাছি, এখন থে প্রকৃত সাধু জন্মগ্রহণ করেন ভাহাতেই 
আমার সংশয় হইম্সাছে।” ভগীরথ উত্তর করিলেন, “সাহজি, মনের 
কুতর্ক দূর করিয়া শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া গুরুদর্ণন করিতে যাই চল, 
অত্যন্ত বিনীত ভাবে তীহার চরণে মিনতি কবিও। তাহার এমনি 
অমৃতময় বাক্য, আমি মিশ্চয় জনি, একবার তাহা শুনিলে তোমার 
অতান্ত শান্তি ও সদগতি হইবে। দু বিশ্বাসী হইয়া আমার সহিত চল।” 
ভগ্গীরথের কথাগুলি মনস্ধের মনের গৃডতম স্থানে প্রধেশ করিল, তাঁহার 
প্রতি ভগবানেব ক্ুপা হইল, তীঁগাব সকল সংশক্প দুব হইযা গেল। তিনি 


ানকগ্রকা । 


তবে তোমার সহিত গমন" করিয়া তাহার শিষ্য হইৰ।* 
নির্দিষ্ট সময়ে স্থলতানপুরে যাত্রা করিলেন। পথে নানা 
১ তে তাহারা ওরুর চরণ সমীপে উপনীত ইয়া 
| ও “ ধাহের সামগ্রীলকল ভগগীরথ গুরুজ্ির চরণে অর্পণ 
২ ৮ রদ কবিয়া বলিলেন, “হে ভগীরথ, তোমার নাম 
রর টা চন্দনবৃক্ষ আপনার উদণর স্বভাবে যেৰণ নিকটস্থ 
কল প্রকার চারু? চন্দনবুক্ষ করিম! দেয়, তুমিও তন্ধপ আপন উদ্দারতাব 
নখ সকল লোককে সৌভাগাশীল করিয়! দিতেছ।” গুরু নানক মনসুখের 
চর জোতি দেখিয়া তাঁহার মনের সকল ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি 
5 চন “প্রথমে তোমার মন অত্যন্ত অপক ছিল, এখন তুমি বিশ্বাসের ভূমি 
পাইয়াছ, তোমার নাম এখন হইতে “পাক্কা মনম্ুখ” হইল । মনস্থথ গুরুর 
কথার মধ্যে আপনার ধর্মজীবন ও স্বভাবের প্রতিকৃতি পাইক্স! অত্যন্ত বিস্ময় 
পন্ন ও ভাবে গদ গদ হইলেন এবং দৌভিয়া গুরুর চবণ বলপৃর্ধক বক্ষে, 
ধারণ করিয়! উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন । ভগীগগথ গুরুর নিকট মন- 
সুখের সকল বৃতীন্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন, ণ“মননুখ আপনার শিষ্য হইতে 
আসিয়াছেন।” আগুরুজি 'ম্নন্খের যথোচিত সমাদর, করিয়া তিনধন 
একত্র বসিয়া! মর্দীনাকে ডাকিয়া! বিকাহের জন্ত সকল সামগ্রী ও অর্থ প্রদান 
রুরিলেন। মর্দীনাঁ গুরুর যশ ঘোষণা করিতে করিতে গৃহে গিয়া কণ্ঠার 
ধববাহ কাধ্য সম্পপ্ন করিলেন। মনস্ত্রথ স্ুলতানপুরেই গুরুর নিকট অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন। 
একদিন মনস্থথ গুক নানকের পদসেবা কবিতে করিতে বিনীত ভাৰে * 
নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, এ লংসার ঘোর অন্ধকারমর়,় আপনি আমাকে 
রক্ষা করুন, আমি অনন্যগতি হইয়া আপনার শরণ লইলাম।” গুরু নানক 
মনস্থখের বিনম ভক্তি ও সরলতাক্ম অত্যন্ত সন্ত হইয়া আপনার স্বাভাবিক 
করণাগুণে স্নেহের সহিত উত্তর কগঞ্চিলেন, হে মনস্ুখ, এই সংসারে 
'মিত্বক্তান জীবের সর্বনাশ করিতেছে, মচ্চুযু কেবল আমার সংসার, 
আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার এই মস্ত কথা বলিয়া বিষম ছঃখ ভোগ করি- 


তেছে। সদগুরু না পাইলে তাহার এমায়া কখনই দূর হয় নাঁ। তুমি 







রা লাড়। ৯ 






অত্যান্ত শ্রদ্ধার সহিত পরমেশ্বরের ইচ্ছানরূপ দিলু, যু 
আত্মীর জ্ঞান করিয়া প্রেম কর, ও সুমিষ্ঠ কথ ব্ল ববি 

বিধান করেন তাহাই ভাল বপিয়া! জান, তাহার প্রতি য়া উঠলেন, 
করিও না। পরমেশ্বরের নামরসে সর্বদা মগ থাকা কক পতিত উর 
পথে চলিলে তুমি তাহার নিকট উপনীত হইবে, ুগ এর পুণ্য ও 
মুক্তি লাভ করিবে ।” কথিত আছে গুরুর উপদেশে মনম্ুখের মা" মে 
অতান্ত স্থুখ হইল, তিনি কিছুদিন মহারাজের নিকট অবস্থিতি করি' । 
তারই সেবায় নিযুক্ত রহিলেন) পরে গুরুর আজ্ঞা” পাইয়া! লাঠোঠ 
গিগ্লা অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাহার মনে নিত্য-জ্ঞানের উদয় 
হইল এবং তিনি ক্রমে সিদ্ধপদ লাভ করিলেন। ভর্গীরণ ও ভাই বালা 
নাঁনকের সহিত নুলতানপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, মুদিখানার 
কায উত্তমরূপে চলিতে লাগিল । এই সম গুরু নানকের একটি পুত্র 
সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। চারিদিকে আনন্ধ্বনি হইতে লাগিল, মহিতা 
কালু খ্ালবণ্তী হইতে আসিয়া পৌত্রের মুখ দেখিয়া ঈশত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, 
মাতা ত্রিপতাও *পীত্রের জন্ম সংবাদে অতান্ত আনন্দ লাভ করিলেন । 
সন্তানের মুখ চন্দ্রের স্তায় সুন্দর হইল, এই জন্ গুরু নানক তীহার নাম শ্রীটা্দ 
রাখিলেন। 





প্রতআদেশ লাভ। 


একদিন বাঁধা, 1 নানক মুদিখানায় বসিয়া রভিরাছ্ধেন এমন সমন এক 
জন সন্ন্যাসী হঠাৎ আসিস উপস্থিত হইলেন! গুরু তাভাকে অত্রাস্ত শ্রদ্ধা ও 





». “বাগুরূ” অর্থাৎ পঞ্থম গুরু পরমেশ্বর এই নাম দ্বারা শিখেরা ঈশ্বরের, 
সম্বোধন করে| 

+ রোমাণ ক্ষাখলিক সম্প্রদায়ের ন্যাম শিখেরা ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের সঙ্গগ্গে- 
“বাব” ও “ভাই” গুহ প্রকার শব প্রয়োগ করেন, ধর্মযাজক মাত্রেরই নামের 
পূর্ব্বে “ভাই” শব্দ বাবহার করেন এবং ধন্মপ্রবর্তকধিগেব নামের অগ্রে “বাবা 
শব, সংসুক্ত কবে। « 


৩৬ নানকপ্রকাশ ৰা 


& 
কাট ঈসাইয়া! তাঁহাব সহিত সংগ্রসঙ্গ করিতে লাঁগিলেন। নাঁন- 

ি..ৎ৭ ওলি ও অপূর্ব ভাব দেখিয়া! সন্্াসী বুঝিতে পাঁরিলেন 
এ সিপীক নহেন, মহত কাধ্যভার দিয়া ভগবান 

ঈপ্ররণ করিয়াছেন। ক্ষত সুদিখানার অকিঞ্িৎকর 
কাছে জা "411”নানহখবম ৪$অপব্যয়িত হুওয়া অত্ন্ত পবিতাঁপের বিখয়, 
তিনি নান $%4এই বলিয়া চলিয়া! গেলেন, “আপনি নানক নিরাঙ্কাবী 
নীম পাইয়াছেন, এখন নিবাঁকারের নাম প্রকাশ করিবেন, না সুদিখানাব 
পো জীকনপাঁত করিবেন ? সন্নাসীর কথা কর়টী ন্বানকের গুদ্তম 
পঁদেশে প্রবেশ করিল, তিনি ঝঙ্সযাসীকে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বলিয়া! বিশ্বাস 
করিলেন, তীভাব কথাগুলি তাঁহার নিকট ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া প্রতীয়মান 
হইল। তিনি বুঝিলেন প্রচন্ন ভাবে অৰস্থিতি করার সময় চলিয়া গিয়াছে, 
তাহাকে অকিলঘ্েই উচ্চতর কার্যে নিষুক্ত হইতে হইবে। তিনি ভাই 
বালাকে ডাকিয়া বলিলেন, “বালা, আমার্দিগের এখন লোকলজ্জ! পরিত্যাগ 
করিতে হইকে, তুমি দ্রিন কতক ভগিনী নানকীর নিকট অবস্থিতি কর,” এবং 
ভগীরথকে বলিলেন, “তুমি ভগবানের ভজন সাধন কর, তোমার জন্ম সফল 
হইবে ।” সুলতানপুর যে সমন্ত ভক ছিলেন, তীহাঁদের, সকলকেই” এক 
একটি উপদেশ প্রধান ও আদেশ করিয়া বিদাক্ক করিলেন। গুরু নানক প্রতি 
দিন রাত্রির শেধভাঁগে উঠিয়া বিপাশা নদীতে আ্বানাদি সম্পন্ন করিয়! তত্রত্য 
নির্জন স্থানে ইশ্বর পৃজাদি করিতন। যে ঘ্বাটে তিনি প্রাতঃরুত্য করিতেন 
এখন তাহা সন্তঘাট বলিয়! প্রসিদ্ধ এবং শিখদিগের একটি তীর্থ ধান হইয়া, 
উঠিয়াছে। 

কধিত জাছে, ঘখন শ্রীঠাদ জ্ঞানবান্‌ হইয়াছিলেন এবং গুরু নাঁনকের 
কনিষ্ট পুত্র লক্ষীদাস মাতা চৌনীব গর্ডে অখাস্থতি করিতেছিলেন, তখন৷ 
নাদকর মম প্রমনি কইল যে মুদিখানার কার্যা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব 
হইয়া উঠিল। বিধাতাও আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। একদিন 
তিনি প্রাতঃক্ান করিতে নদীগর্ভে অবতরণ করিলেদ। জন্মসাক্ষী গ্রন্থে 
লিখিও আছে বে, ৰরুণ দেবতা! আসিল! তাহাকে জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়। 
নিরাকার গরজ্রম্দীব সর্মীপে লইয়া উপনীও হইলেন। ক্রন্নে তিনি একেবারে 





এ 
বজ্ঠ। জা । ৯ বং 


প্রত্যাদেশ লাভ ॥ শু 


শ্রীঠাকুরজীক মত্য দরবারের সন্দুখে দ্ায়মান হইয়! ডর 
লেন এবং 2।ছার সমীপে দণ্ডকৎ হর! প্রণাদ করিলেন 
করিয়া রহিলেন।* তখন বর্তা পুরুষ ভগবান নানককেন্‌ ). নী খুটি 

হইলেন। গুরু নানকজি এই ভাকে তিন দিন ও তিন য় ব্য উঠলেন, 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এ দিকে নানকঞকে বা বলিপহিতু 
এইরূপ জন্রব চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল এ সংবাদ সি 
কর্ণগোচর হইল / নবাব সাহেব এবং অন্তান্ত সকলেই তাহার অনুসন্ধান 
করিতে বাহির হইলেন। নানকের গত্ী হ্ুলখনা চৌনীজি অত্তান্ত ক্রন্দন? 
করিতে লাগিলেন। তাহার অণ্ডভ আশঙ্কান্* সকলেই ছুঃখিত ও) 
চিন্তিত হইলেন, কেবল বিশ্বাসী নানকীর মন অটল রহিল। কথিত 
"আছে যে, বৈকুধামে শ্কাবা নানককে শ্রনিরাক্কারজি অসতে পুর্ণ 
একটি পাত্র প্রদান করিয়া! বলিলেন, "হে নানক, এই যে পাত্র ইহা 
আর্মার অমৃতরূপ নামে পরিপূর্ণ, ইহা! ভুমি পান করধ।” শ্রীনানকজি, 
জীঠাকুরজির সম্মুখে প্রণ্ণাম করিয়া অমৃত পান করিলেন ॥ শ্রীনিরাক্কারজি 
অত্ন্ত প্রসন্ন হইয়া! কহিলেন, “হে নানক, আমি ভোমারই সঙ্গে 
রহিয়াছি, সর্বত্রই তমার সহিত অবস্থিতি করিব, এবং তোমাকে 
মহিমাদ্িত কৰিব। যেব্যক্তি তোমার নাম গ্রহণ করিবে এছধং জপ করিব 
এবং অপরকে জপ করাইবে, সেও মহিমান্বিত হইবে । আর ষেৰাক্তি, 
তোমার প্রচারিত ধর্পথে চলিকে তাহাকে আমি মুক্তি দান করিব । তুমি। 
সংস্কারে পিয়া আমার নাম জপ কর এবং লোকদিগ্টকে জপাও। তুমি 
সংসারে নির্পিপ্ত থাকিবে, তুমি নিত্য দয়া, ধশ্ব, দান, ক্কান, জপ ও পরো- 

থকার করিবে, আমি তোমাকে আমার নাম দিতেছি । তুমি আমার নামকে, 
গরম্ণদ জ্ঞান কর, তুমি এই নাম লইয়া সংসারকে জপাও।” জ্বাবা! 
'নানক উত্তর করিলেন, হে পরব্রহ্ধত্ধি, এই যে কলিষুগ' ইহা! অত্যক্জ 
বিষম কাল। ইহা! মায়! ও ছ্টে মংসারকে কতফিত কৰি রাধিযছে, তুমি, 
€স সমস্ত জানিতেছ, তুমি এখন আমাকে আপনার চরণপ্রান্ত্রে রক্ষা কর.” 
তখন নিরান্ধারজি বলিলেন, “হে নানক, তুমি ভয় করিও না, আমি, 
তোমাকে আমার নাম, দিতেছি, তোমার নিকট কোন, বিদ্ধ অগ্রসর হইতে 










৩ নানকপ্রকাশ ৷ 
৮ রা ও মর্ত্য কেহই তোমার পথ অবরুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে 
এ কে "মরণ কারিবে, আমি আমার রি ও কৃপা 
্ ও ীতিছি।” এই সময়ে প্রীগুরুজি দণ্ডবৎ হইন্া প্রণাম 
৭)-” জাজ কহিলেন, “হে ভক্ত নানক, তুমি নানার নার 
৫ | গন নাক পরব্রহ্ষের স্তুতি করিতে আরম্ত করিজেন। 
নিস ১ র* দ্বারা যেলুদীর্ঘ স্তব করিলেন তাহার মণ্মর ৬: 











রি: হিমার অন্ত বুঝিতে পারে ? কোটি বৎসরপাক্ধমাযু প্রার্ত হইয়া চক্র রী 
দৃষ্টির অগোচর পর্ধত গহ্বরে বাস করিয়া বাঁধু ভক্ষণ ও কৃচ্ছ, সাধন করিলে ও 
কেহ তোমার মূল্য জানিতে পাঁরে না । তোগ্ার আবাসগৃহের নিকট কেহই 
অগ্রসর হইতে পারে না। সকল লোকেন্ট কেবল পরম্পরের মুখে শুনিয়া 
তোমার কথা বলে। ' যে ব্যক্তি তোমাকে ভক্তি করে সে তোমার প্রতি 
অন্ুরক্ত হয় এবং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করে। যদ্দি লক্ষ মোন" কাঁগজ সাধক, 
লিখিয়া পড়িতে থাকে, সকল বনম্পতিকে লেখনী করে, স্বয়ং পবন যর্দি লেখক 
হয়, তথাপি তোমার মুল জানা যায় না। তোমার নাম এমনি মহত এমনি 
অনন্ত ৮ ক 

গুরু নানর্ক এই শব্দ উচ্চারণ করিলে নিরাকার পরমেশ্সর তাহার 
প্রতি ' প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, পণ্হে নানক, এখন হইতে 
তোমার কৃপাদৃ্টি যাহার উপর পড়িবে, সেও আমার কৃপা লাভ 
করিবে, আমার নাষ শ্রীপরব্রহ্ম পরমেশ্বর, তোমার নাম শ্রীসদ্‌তুক 
হইল।” এই কখ! শুনিয়া শ্রীনানকজি, নিরাকার শ্রঠাকুরজির' চর: 
ণের উপর পড়িয়ী গেলেন, তখন প্রীনিরাকারজি তাকে আপন পরাক্রম 
প্রন্ণান করিলেন শ্্রীগুরু নানক বলিলেন, “হে পরব্রহ্ষজি, . আমাকে 
তোমার কৃপা প্রদান কর, আমি তোমার নম জপ করিব” শ্রীনিরাকারজি 
উত্তর করিলেন, হে নানক, আমি তোমাকে আমার নাম রত ও ধশ্ধদ 
প্রদান করিয়াছি, তুমি ' এই নাম লইয়া আপনি জপ ও' সংসারকে 


/- 


বজ্র রি 








* কোটি কোটি মেরি আরজ! ইত্যাদি--শ্রীরাগ'নহলা ১1 


মদখানা। লুট ও সংসার তআগ। 





তাহার নাম সতা, তিনি কর্তা, পুরুষ, নির্ভর, বৈয়হীনরী . 
গুরু প্রসাদে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়) তুমি ইহাই 
শিখদিগের আদি গ্রন্থের প্রথমেই উল্লিখিত আছে,৪ শিখন টি 
নাম এতিদিন জপ করে। ৯০০০ 

নানক পুনর্ধার পরব্রহ্গের স্তৃতি করিতে লাগিলেন, শ্ীপরমেশ্বরজি বলিলেন, 
এখন হইতে যে সকল ব্যক্তি তোমার সম্প্রদায়ত্‌ গত হইবেন, তীহাধিগকে 
আমি দয়া করিব। নানক পুনর্বার ্ীনিরঝাকারজির চরণে অবনুষ্ঠিত হইলেন, 
শীঠাকুরজি নানৰকে বলিলেন, “হে নানক তুমি এখন হইতে দোকানের 
ক্লাধ্য পরিত্যাগপূর্ধক আমার এই কার্য্যে নিযুক্ত হও। আমার নাম সংসারে 
জপাও ও মামার নামের চক্র ফেরাও। আর অসার কার্য্য নিষুক্ত থাকি ও 
না.” *কখিত আছে তিনি নানককে আশ্চর্য কাধ্য সকল করিবার ক্ষমতা 
প্রদান করিয়! বিদায় দিলেন ॥ 





মুদদখানা লুট ও সংসার ত্যাগ । 
বাবা নানক মুদিখানা ত্যাগ করিয়া! অকন্মাৎ আত্মীয় স্বজনৈর নিকট 
হইতে এতদিন অনুপস্থিত থাকায় চারিদিকে লোক এইবূপ রটনা! 
করিল যে, “মুদ্দি নানক নিরাঙ্কারী” নবাব দৌলত খা লোদির অর্থ 
আস্মসাৎ ও মুদিখানা নষ্ট করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। ক্রমে নবাব 
সাহ্ে এ বার্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত ও জুক্ধ হুইলেন। তিনি 
নিজে মুদিখানায় আসিয়া! তাহা বন্ধ করিয়া গেলেন এবং নান। প্রকার 
আক্ষেপ ও ক্রোধ প্রকাশ কতব্রিতে লাগিলেন । নানকের অনুপস্থিতিতে বাস্ত- 
বিক চারিদিকে হাহাকার পড়িস্বা গেল। তাহার অসহায়া পত্ধবী একে পূর্ণগর্ভা 
তাহাতে পতির নিরুদ্দেশে অত্যন্ত ঈকাতরা, নিতান্ত নিরুপায়া হুইয়া পিতৃ- 
বনে হুঃখের কথা জ্ঞাপন করিলেন, নানকের অপরাপর আত্মীয়গণ চিস্তা ও 
*₹ ১৩। সতি নামু করতা পুরুখু নিরভও নিরবৈর অকালমুরতি অঙ্গুনী 
নস্তৃগুরুপ্রসাদি জপু' | 
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স্ম্পা্র 


কোঁপায় চলিয়া গি্ছেন। তিন দিন তিন 
ঈদে আনোলন হইতেছে, গএ্রমন সমগ় গুরু নানক 
হা এ নর রিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। জববস্ত ছতাশন 
সদৃশ স্ব ঞারমেশ্বরের পুণাময় সহবাস গাঁভে ভীছার সমস্ত শরীব ও 
মন জ্যোতিক্ষান্‌ হইয়া! উঠিযাছিল, তীঁচাব সমস্ত জীবন উদাস ও আলো- 
ডিত হইয়াছিল এবং বৈরাগোব অগ্নিতে সাচার নমস্ত আত্মা পরিপূর্ণ 
'্ইয্াছিল, ভীহার একেবাবে রীপান্তর হইয়াছিল। কেহ তীঁহার নিকট 
খ্সা অগ্রসর হইতে শাহী হইললা। তিনি আসিব মাত্র নবাব কর্তৃক 
বন্ধ মুদিখানার দ্বার উদধাটিত করিয়! তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং 
হিন্ন মুসলমান, আবাল বৃদ্ধ ঘনিভাকে ডাকিয়া মুদিখানার নকল 
দ্রবা বিতরণ করিক়্া দিতে লাগিলেন, যে যাহা সন্পুখে পাইল তাহাই 
গ্রহণ করিয়া গু প্রস্থান করিল। নানক নিরাঙ্কারী নবাব সাবের, 
মুধিখান! লুট করিয়॥ দ্িতেিছেন এই সংবাদ সর্বত্র গ্রচাব হইন্না পড়িল 
ও চারিদিকে লোকে লোকারণ্য চইল! জয়রাম 'তঃক্ষণাৎ তথা উপনীত 
হইলেন, (দৌলত খা লোদি মুদিখানা লুঠের কথ। শুনিয়া অবিলম্বে তথায় 
উপস্থিত হুইয়া' পড়িলেদ) কিন্তু প্রত্যাদিষ্ট ও স্বর্গীয় তেজে তেজন্বী নান- 
কের সন্গুথে কে বাঁওনিশন্তি কবিতে সাহনী হয়? তাহার অপূর্ব 
বনপে সকলে যেন মন্্মুগ্ধ হইয়া! পড়িলেন। কিন্তু নানক আপনার ভাবে 
আপনি মুদ্ধ হুয়া রহিলেল, কাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিধেন' না 
সুগভীর ভাবে তীহার মন্তক অবনতই রছিল। টারিদিকে 
লোঁকের! মুদিখানার যে যাহা পাইল লুঠ করিতে লাগিল। দর্শকদিগের মধ 
কেহ কেছ নবাব দৌধতর্থার , নিকট অগ্রসর হইয়া কহিতে লাগিল 
্থানজী, নানক কয়েকদিন নীলে থাকিয়া কিছু দৈধ ফ্কপা লাভ 
করিয়। আসিয়াছেন।” অমঙ্গলভয়ে সকলেই দৌলত খাঁকে কিছু বলিতে 
না দির গৃছে পাঠাইয়! দিলেম। তিনি অত্যন্ত হুঃরিভমনে গৃহে গ্রত্য।গমন 
করিলেন। 
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মুদিখানা লুটণ্ও মংসার আগ । 


আনক জীবের খে জতান্ত কাতর হইয়া গাড়িতে হা টি 
মনে চাঁরিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন থে, প্রকভ জিব 
শ্ুদলমান একজন9 নাই। উতর সম্গরদারস্থ লে রি এ নং 
ধর্শের শবরূপ বাহাড়ম্বর লইয়া আপনাদ্দিগকে রি এ রি 
রিয়া রাখিয়াছে অবশেষে তিমি আর হব স: ০৬ 
ধাহিরে আসিয় অতি কাতরে সকক্ষণ ভাবে ধা মি 
লাগিলেন, “হায় প্রত হিন্দু অথৰ! প্রক্কৃত মুসলমান একজনও নাই ।” এ 
কথা গুনিয় একজন ধম্ীভিমানী কাঁভি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়! সা 
জিজ্ঞাস! করিল, পনানক, তুমি এমন কি দৈবকৃপা পীইক্লাছ যে তুমি হি 
মুসলমান উভগ্বেরই নিন্দা করিতেছ ?” মাঁনক উত্তর করিলেন, “যে রত 
চিনুর কার্য করে লেই হিন্দু এবং যে প্রন্কৃত খুঁদলমানের কার্য করে সেই 
মুসলমান ।” কাঁজি জিজ্ঞান। করিলেন, মু্লমাঁনের গর্ত লক্ষণ কি, তাহ! 
ক্ষিতুমিজাদ? নানক ইহার উত্তরে একটা গ্লোক * দ্বারা এইরূপ বলিলেন; 
মে, “শুন কাজি মহাশয়, প্রক্কৃত মুসলমান হওয়া! অত্যান্ত কঠিন কাঁধ্য, কারণ 
প্রথমেই সিদ্ধপুরুষদিগের পথের অনুসরণ করিয়া অভিমান দূর 
করিটি হয়, বাহা* কিছু সম্পত্তি থাকে ঈশ্বরের নামে সকপি উৎসর্গ 
করিতে হয়। কেধলই প্রত পরমেশ্বরের আজ্ঞা মন্তষ্ক্রর উপর ধারথ 
করিয়া সকল জীবের প্রতি সমান দয়া করিতে হয়। প্ররুত মুসলমানের 
পক্ষে (প্রমই বথার্থ মস্জিদ্‌, সত্যই নমাজ করিৰার স্থান, ন্যাঁয়ই বধ 
খাদা দ্রবা, লজ্জাই ত্বকৃছেদ) জিতেন্ত্রিয় হওয়াই প্রকৃত রোজা, সৎকর্ম 
কাবা, সতাকথাই পীর, কর্তব্য সাধনই নমাজ এবং ঈশ্বরের প্রতি 
স্ক্তিই মালা জপ।” গুরু নানক মুসলমানের এইরূপ লক্ষণ বলায় কাজি 
আর কোন উত্তর না করিয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন প্রকৃত 
হিন্দুর লক্ষণ বল দেখি?” নামক আর একটি শ্লোক 1 দ্বারা এই ভাবে বলি- 
লেন যথা-_*হিন্দুগণ সকলেইট ভ্রান্ত গু বিপথগামী, তাহারা আপনাদিগেরই 
ুদ্ধিকে ধর্মপথপ্রদর্শক নাঁরদস্বরূপ করিয়াছে । তাহারা সকলেই অন্ধ ও 
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| টিভি) .অনের উদ্ধারবর্তা রর কাম. ক্রোধ, 
তি মং & সকলই পরিহার কর, মায়া ও অহঙ্কার তাগ কব, 


ও ত ইঃ শয্যা প্রস্তত চির তাস্ার রর বপিয়।! নেন দর্শকদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ কহিতে লাগিল যে, “দেখ, নানক নবাব সাহেবের টাকা 
নষ্ট করিয়া এখন পাগলের ভাণ করিতেছে, কেহবা তাঁহার ভাব দেখিয়া 
বলিতে লাগিল যে, “দেখ, নানককে উপদেবত] আশ্রয় করিয়াছে, তাহাগ্ধ 
কিরূপ আকার প্রকার হইয়াছে?” নানকের ভর্নীপতি জয়রামকে ডাকা- 
ইয়া দৌলত খা বলিলেন, “নানক আমার মুদিখানার 'অনেক টাকা ক্ষতি 
করিয়া এখন পাগল হইয়াছে, তুমি আমার হিসাব, পরিষার করিয়া 
'দেও।” জররাম আসিয়া নানককে সকল বিষয় অবগত করায় নানক 
নবাব সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কথিত আছে. হিসাব 
প্রস্তত হইলে যাদব রায় মুহুরি তাহা পরীক্ষা করেন, হিসাবে নানকেরই' 
সাত শত বাট টাকা পাওনা হইল। এই টাকা তাহাকে প্রদান করিবার, 
আদেশ হইল এবং নবাব সাহেব নানককে মুদিখানার গিয়া পূর্বষত কার্ধ্যভার 
গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন । নানক উত্তর করিলেন, “খানজি, আমার 
প্রীপ্য টাকা আপনি ফফিরদিগকে বিতরণ করুন, আমার তাহাতে প্রয়োজন 
নাই। আমি আর মুদিখানার কার্ধ্য করিব না” আমি এখন হইতে 
পরমেশ্বয়েরই দাসন্ধে নিযুক্ত হইয়্াছি এই? কথা বলিরা তিনি বিদায় 
গ্রহণ করিলেন, তিনি ইহার পর আর গৃছে প্রত্যাগমন করিলেন নী, 
নগরের মধ্যেও প্রবেশ করিলেন না, বাহিরে বাহিরেই স্থিতি করিতে 
'জাগিলেন। রর 
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নিরাশ্রয় অবস্থায় অনবরত রোদন করিতে. লাগি 
দিবানিশি হঃখে কাতর হইয়! রহিলেন। 
গেপ। নানফের শ্বশ্তর মুলা ম্বভাঁকতঃ রমার; 
ভীঙ্ার কন্তাকে অসহায়! রাধিত্বা সেই সন্কটাবন্থায় ৮.৯... 
করিয়াছেন শুনিয়া তিনি স্ুলতানপুরে' উপনীত হইলেন'। রক 
সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি একেবারে কোপে অতি 
গ্রজলিত হইয়া উঠিলেন। অল্লক্ষণ পরে ক্রোধানল একটু নির্ধ্বাণ চনে 
শ্তামা লামে জনৈক পণ্ডিতের নিকট গিয়া কীদিতে কীদিতে নামা প্রকার 
দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পণ্ডত মহাশয় যুক্তি প্রদর্শন করিপনা' 
নানককে প্রবোধ দিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিয়! দিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন? 
একদিন তীহারা উভয়ে অনুসন্ধান দ্বার দেখিতে পাইলেন নাদক বৈরাগা 
সম্কারে সন্াসীর বেশে শ্বশানে বসিফা আছেন। মূলা তাহাকে দেখিয়া 
কাঁদিতে লাগিলেন এৰং পণ্ডিত মহাশয় দুঃখ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া" 
উঠিবেন, “হে নানক” তুমি কিদ্নগ বেশ ধারণ করিয়া এখানে বসিয়া আছি? 
ভোমার' এ বৈরাগোর সময়। নভে, এখন তোমার বয়স অস্ত, তুমি বালকের: 
মত কার্য করিতেছ। তুমি এখন গ্রহে গিয। বর্ম কার্ধয কর” গু নানক. 
স্টামা পণ্ডিতের কথা শুনিয়া একটি শকেের: * দ্বারা এইরূপ ভা প্রকাশ, 
করিলেন যে, “আমার এই জীবন একটি কাঁচা নগরসদৃশ এবং আমার মন' 
তাহার রাঁজা, কিন্তু এ রাজা! বাকের ন্যায় অজ্ঞান; উহা" ষড়রিপুদ্রপ করজনং 
ছ্ট লোকের' সহিত আসক্ত হইয়াছে । এখন' হে স্বামী পণ্ডিত, আমি কি' 
গ্রকারে আমাক প্রাপপতিকে প্রাপ্ত হইব তদ্ধিয় আপনি শিক্ষা দিল । আমারঃ 
মনে মধ্যে আশার অগ্নি জলিভেছে এবং কাহিরে” বিষগসরূপ দাহা বনম্পতি- 
সকল. অবন্থিতভি করিতেছে ॥) আমাপ্" আত্মার অভ্যন্তরে: শ্বরং ঈশ্বর চনত 
কুরঘযব্ূপে' অবস্থিত, তিনি এখন প্রচ্ছন্ন ভাবে আছেন, সদ্গুরুব উপদেশ তিনি 
প্রকাশ পাইবেন । সেই প্রকাঁশবান্‌ রমণশীলঞ্হরি সর্ধত্র বিরামান, শাহারঃ 


০ ০ আপি | হ্মপ্পস্প 


* রাজা ঝালকু নগরী: 'কাঁচী ইত্যাদদি__রাগ বসন্ত মহল্লী ১.। 


টি লন: 












৬.৬ | নানকপগরকখশ | 


পা নে নী পান্থ হওয়া যায়। তাঁহাকে পাইলে পুণা ও ক্ষমা অন্তত 
উত্রিলে এস্রামার মন তাহাকে ক্ষণে তিল সমান দর্শন করিতেছে, 








সিকি নিটিতহ |”. নানকের' কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া, 


| ৭ ॥ব ৬১ হইল এবং ভিনি' তাঁঙার শিষা, হইলেন। নানকের' 

& লা ক্তা নান কণ্ঠ কিছুমাত্র প্রবেশ করিল না. তিনি বলিলেন, 
“তো মীস৬৪/ই অভিপ্রায় ছিল তবে কেন তুমি পুর্বে বিবাহ করিয়া 
আু্ামাকে মহাদুঃখী করিক্কে? তোমার গৃহে নবকুমার জদ্মিয়াছে, তুমি 
কটা পরসা'ও দেও নাই, এত অর্থ বৃথা নষ্ট করিয়া দিলে।” গুরু নানক 
রাম পণ্ডিত ও মুলার সহিত সদালাপ আরম্ভ করিরা দিলেন। শামা পণ্ডিত 
শ্নীনকের টবরাগ্য প্রেম ভক্তি ও স্বর্গীর ভাব দেখিয়া অবাঞ্ধ হইয়া তাহার 
চরণে প্রণিপাত করিলেন? কিন্তু মুলা জামাতার কথা কোন সান্বন! লাজ 
স্বর! দূরে থাকুক, আরো! ক্রুদ্ধ ও হতাশ হয়! উঠিলেন ॥ 


আগার 





নবাক দৌলতরখার সহিত নানক্কের নমাজ । 


গুরু নানক সাংসারিক লোঁকদিগের সহিত সাংসারিধ কী হইতে শনবু্ত 
হইলেন। তিনিঞ্ঈআপন ভাকেই আপনি মত্ত রহিলেন, আপন গৃহে প্রতাপ 
গমন অথবা নগর মধ্যে প্রবেশ কিছুই করিলেন না, কেকল শ্বশানে শ্বশানে। 
ও মুপলমানদিগের সমাদিস্থালে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । লাঙ্লেরনিকাসী 
মনন্তুখ মামক শিষা তাহার ঈদৃশ অবস্থার বিষয় অবগত ভইয়া গুরুর নিকট' 
উপনীত হইলেন । নানকের প্রচারঘযাত্রা সঙ্কপের কথা পুর্বে তিনি শুনিয়া 
খাকিবেন। ত্বিনি দেখিংলন সেউ কার্ষোর সময় এখন কাস্তবিক' উপস্থিত 
হইয়াছে। মনন্ুথ গুরুসমীপে প্রণিপাভ করিলেন। গুরু নানক ঈষৎ হান্ত 
দ্বারা মূনর প্রসন্ন ভাক প্রকাশ কবিরা শিষ্ের কুশলবার্তী জিজ্ঞাসা করি- 
হোন। অননুথ বপিলেন, “মহারাজ, আমাক কথা আর কি বলিব, আপনাকে" 
দর্শন করিয়া অরধি আমার শরীর মনের সকল ছুঃখ দূর হইপ্াছে। আপনি: 
যদি অনুমতি করেন, তবে আমি সিংভল, দ্বীপ ও অপরাপর দূরদেশে গমন, 
| করিব, পনি আমাকে অশীর্বাদ করুন” টুর নানক ভ্াহাকে বলিছলন, 


নবাব দৌলতখর 'সভিত নান্ধকের নাজ । ৫ 





নিরাকার ঈশ্বরের নাম জপ কর, ভূমি ভগীরথকে মার নি এ সচিত লগ 
ফনসুখ বিদায়, গ্রভণ করিলেন । 

এঈ সময় নানকের শ্বশুর, সুলা নবাক দৌলতখীর নিকট: গিম্লা' অত্ান্ত। 
চীৎকার, স্হকাঁরে নাকের নামে অভিযোগ করিতে আরস্ত করি-: 
লেন। তিনি বলিলেন, “হে নকাব সান্কেব, আঙ্গি আপনার নাক মুদির' 
শ্বশুর, সাত শত ষাট টাক মুদিখানার ঠিসাবে আপনার মিকট যে'নানকের 
প্রাপ্য আছে, তাহা এখন হাভার পরিবারকে দিতে তইবে।” নঘাঘ উত্তর 
করিলেন, “সে টাকা নানক নিজে ফকফিরদিগকে বিতরণ করিতে কগিয়া* 
, হেন, তোমাকে ৫েন তাা প্রদান করিব?” মুল উত্তর করিলেন" যে, "নানক- 
উন্মাদ হইয়া গিয়াছে, তাহার কথা এখন, নিক্ষল।” নবাব বলি"লন, “তুমি 
সবে. নানকের নিকট গমন করিয়া ইহার, নিষ্পত্তি, করিয়ঃ লও ।” মুলা নান- 
€কের নিঁকট আসিয়? দীখেন যে, বৈরাগা এবং মহাভাবে তাহার. বাহরূপের 
এতদূর পরিবর্তন হইয়াছে যে, তিনি ত্াভাকে আর. চিনিতেষ্জ পাঁরিলেন না ॥ 
তিনি নানককে তীঙহ্ার পরিচয় জিজ্ঞাস! করায় নানক ঘে একটি শ্লোক * ঝলি- 
লেন তাহার, মন্দ এই, “আমার ক্ষেত্র উজাড় হইয়া! গিয়াছে, ফসল সাখিবার 
স্থান নাই। এ জীবন ঘ্বণার বিষয় হইয়াছে ।” তৎপর তিনি, একটি শব্ধ 1. 
উচ্চারণ করিলেন, তাহার, অর্থ এইরূপ, কেহ এই নানক. রেছারকে ভূত 





পর উড ৯ আর ০, 








* ক্ষতী যিনকী উজড়ী ইতাদি__ক্লেক মহল্লা । 
1 কোই আখৈ ভূতন! কোই কহে বেতাঁগা, কোই আখৈ আদনী 
নানক রেচারা । ভইয়। দিনা, সাইক1 নানক বকউরানা। হউ হরি বিন 
আবরু নজান। । রহাঁও। ওউ বানা জঁনী এ যা ভৈ দ্েবানা ভোই। একই 
স্বাভিব' বাহরা' দুজা' অবরূন্ন জানৈ। কোই । তউ দেবানা জানী এঁ যা একাকার 
কমাই'। হুকুম পছাটৈ খসমক1 দুজী আর সিষ্তুনপ কাই তউ দেবান! 
জানীত্ জা সাহিব ধরে, পিয়ার,। মন্দা জানিএ আপকউ অবর ভূল সংসার, 
শম্ার মলা। ৯ ০ 


৩৮ নানকপ্রকশি। 


কহ উদ্াদ.. এবং কেহবা! ইাকে মহুষা বলে। ক্ষিপ্ত নাঁনক' 
দি পাগল হইয়াছে। ' আমি হরি বিনা অন্ত কাছাকে জানি না। 
হরি, জানিবে যে 'ভঞ্ষিতে পাগল হউয়াছে। একই 
১, তিনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও আর জানি না। তীহাঁকেই 
০. “শী সর্বত্র একাকার দেখেন এবং যিনি আপন পতির 
আদেশ বু উন, চতুরতা সহকারে অন্য কিছু করেন না । তীহাকেই 
সপাগল জানিবে প্রভুর প্রতি বাহার প্রেম, এবং যিনি আপনাকে মন্দ এবং 
রর মনত সংশারকে ভাল বলিয়৷ জানেন।” নানকের কথাক্ম মুলার একটু চৈতন্য 
টহইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি উন্মাদ হন নাই, ভিনি নবাবের 
নিকট আসিয়া বলিলেন, “নবাব আপনার জয় হউক, আমি গয়ং দেখিয়া 
আসিলাম, আপনার মুদি নানকের, জ্ঞানের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, তাহার 
অতান্ত বৈরাগা ও তত্বভ্ঞানোদয় হইয়াছে। দৌলতর্থা এই কথা শুনিয়া 
জয়রামকে ডাকিয়া কডিলেন, “আমি আর .নানকের টাকা রাখিতে চাঁহি 
না তিনি তন্বারা ফকিরদিগকে ভোজন করাইতে কতিয়াছেন, কিন্তু এই 
তাহার, শ্বপ্তর আসিয়া (তাক তাহার পরিবারের জন্য চাহিতেছেন। তিনি 
দেখিয়া আসিয়াছেন ধে, নানক উন্মাদ হন নাই, ভূমি আ'মাকে যাহা বলিবে 
আমি তাচাই া্রিব।” জয়রাম নবাবের কথায় প্রথমে চুপ করিয়া রহিলেন, 
কিন্ত তাহার বিশেষ উত্তেজনায় উত্তর করিলেন, প্নানক তো! দূরে নন, 
আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকল কথা বুঝিতে পাঁরিবেন।” তখন 
দৌলত খাঁ নানককে ডাকিয়া আনিবার জন্ত জনৈক. দূত পাঠালেন । 
নানক দূতের কথা গুনিয়! বলিয়া উঠিলেন, "আমি কোন নবাবকে চিনি 
না।” নবাব দূত মুখে নানকের কথা শ্রবণ করিয়া অতান্ত জু হয়া উঠি- 
লেন, এবং তীঁহাকে ধরিয়া! আনিবার আদেশ করিলেন। দূত দ্বিতীয় বা 
গিয়া নানককে কহিল, নবাব সাছেব, আপনার প্রতি অতান্ত বিরক্ত হইয়া 
ছেন, আপনার এখনই যাইতে হইবে ।” নানক তাক্গাতে উত্তর প্রদান 
করিলেন যে, “তুমি নবাধকে গিয়া বল যে আমি যখন তাঁহার দাস ছিলাম, * 
তখন তাহার বিরক্তির কথা গুনিবামাত্র ক্টাহার নিকট উপক্টিত হইতাম । 
আমি এখন আর তাহার দস 'নছি: এখন আষি মভ্য প্রভু পরদেম্বরের 











নবাব দৌলতখ'ার সহিত নানবেি নমাজ। ৫৭ 


দাসস্ধে নিধুক্ হুইয়াছি।” দূত নানরের কথাগুলি দৌলতে 
করার তিনি নিজেই নানকের নিকট আসিতে উদ্যত রন 1 নির্ভি 
তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, মুসলরীী হইয়া“ বারি 
হিন্দুর নিকট ওরূপ করিয়া আপনার যাওয়া উচিত নহে । নখাব ধ্চা উঠিলেন, 
গুনিয়া দূতকে পুনর্বার নানকের মিকট গিন্প। ই কথা ৰজ্পভিত,নমার 
করিলেন যে, “ঘে পরমেশ্বরের তুমি দাস হইয়াছ, তীগারই নামের জন্য 
তুমি 'একবার আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ কর।” দূতের কথা 
গুনিবামাত্র নানক গাত্রোখান পুর্ধক নবাবের নিকট আসিয়া সেলাম করিয়া 
দণ্ডায়মান হুতলেন। নবাব বিরক্তির সঞ্চিত কহিলেন, “ছে নানক, আমি 
এত বার তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম ভুমি আমার নিকট আসিলে না 
কেন?” নানক উত্তর করিলেন, “নবাব সাহেব, আমি যখন আপনার দাস 
ছিলাম, খন আপনার নিকট আসিতাম। আমি এখন আর আপনার দাস 
নহি, প্রভু পরমেশ্বরের দাস হইয়াছি।” নবাব কহিলেন, “তুমি ষর্দি বাস্তবিকই 
ঈশ্বরের দাস হইয়াছ তবে চল, আজ শুক্রবার আমার সহিত গিয়া 
নমাজ কর ৷” 

নবাব দৌলত খঠ লোদি, কাজি এবং গুরু নানক একত্র হইয়া ভূন্ব! 
মস্জিদাভিমুথে গমন করিলেন। সমস্ত সুলতানপুরমর এইট কথা প্রচার 
হইল যে, নবাব সাহেব আজ নানক নিরাঙ্কারীকে মুসলমান করিবেন। 
কৌতুহুল পরবশ হুইয় হিন্দু ও মুসলমানগণ চারিদিক হুইতে দলে দলে 
ভূম্মা মলজিদের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। মুসলমানগণ নমাজ করিবার 
দন্ত নিজ নিজ স্থান পরিগ্রহ করিল। নানক মুসলমান হইবেন লোক- 
মুখে জররাম এই কথ! শুনিম্বা অত্যন্ত ছুঃখিতচিত্তে কাঁদিতে কাদিতে গৃহে 
গমন করিলেন। নানকের ভগিনী নানকী পতির বিষগ্রতার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইল্নে। নানকী গুরু নানককে ঈশ্বরপ্রেরিত 
মহাপুরুষ বলির! জানিতেন, তাহার সমস্ত অন্তরের বিগাস তাক্ত তাহার উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, তিনি স্বামিমুখে উক্ত নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়৷ দণ্ডায়মান 
হইয়া করজোড়ে উত্তর করিলেন, পহে ঠাকুর," আপনি আমার শ্রাভার 
নিষিত একটু মাত্র চিস্ত। "বা দুঃখ করিবেন না, তিনি সামান্ত লোক নহেন, 
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৬ নিশ্চয় জাঁনিবেন, চীভাব দ্বারা কখন কোন মন্দ কাঁধা হইতে 
্ বরনা। আপনি নিশ্চিন্ত ভয় থাকুন ।” নানকী নিধি নামক ব্রাঙ্মণকে 
কী এুতেলেন, "শা্দীদ একবার ভুপ্মা মসজিপ্দ গিয। ব্যাপাবটা দেখিয়া 
১1৭৮4 এর্া নকলে আপনার প্রতীক্ষার বচিলাঁম।” অরক্ষণ পরেই নিধি 
কা যাগভ হইয়া *্বলিশ, “সমস্ত মঙ্গল, পুব আননোবউ ব্যাপাৰ 
হইয়াছে 1 তঠোমবা গুনিলে ভয় ডো বিশ্বাস কৰিতে পাধিবৈ না। জন: 
ডাব জনা আম স্বর মসজিদে ভিওব প্রথেণ চবিতে পাবি নাই, মুসল 

মানগণ দলে দাল ভগা হই/ প্রভাগমন কপিলুতছে, ভাহাষা প্রচাক্ষ দর্শন 
বিয়া বলিল যে, পগমে নবাব. কান্জি ও নানক একর নমাঞ্জ করিত দগ্ডায 

মান হইলেদ। মবাব ও কাজি যথাবিধি নমাজ কবিতঠে লাগিলেন। কিন্তু 
মানক এক স্তানেই দাডাঠয়া বছিলেন। নমাজ্জ সনাঞ্গু হইলে নবাব মানের 
জুঙ্ঈতাবে মানককে জিজ্ঞাস কবিলেন, প্নীনক, তুমি এখানে আমাদিগে 
সহিত নমার্জ কবিভে আসিমা কেন গতদ্ব এর স্থানেই দাড়াইয়। রহিণ্ে ?”, 
মানক উত্তৰ করিলেন নবাব, মাঁপনার সন্মান শ্ানও বুদ্ধি হউক! কৈ 
আমি কাব সহিত নমে কবিন? নবাব বলিলেন, «কন, আমরা নমাঞ্গ 
করিলম আমাদিগেব সহিত ?" মামক উত্তৰ কাবিলেন, দ্বখন' আপনি 
মমাজ কবির আদি৬ছিলেন, তখন ঈশ্বরের মিকট আপনি অবপ্থিঠি 
করিতেছিলেন বটে, হাই আম সাপনার সহিত এখানে আসিয়াছিলাম, কিছ 
এখানে আসিক়াই মাপনি কান্দাহারে ঘোড়া কিনতে গিগাছিনেন, তখন আব 
আমি কাঁচাব পহ্িত নমাজ করিব” তখন নবাৰ বিরক্ত ভইয়া খলির। 
উঠিলেন, গ্বে নানক, তুমি এত মিথা। কথা বল কেন? আমি তো সমস্ত 
সময়ই এখানে উপস্থিত ছিলাম!) নানক উত্তর করিলেন, “ছে খানজি, 
শ্রবণ ককন নমাজেব সমস্ত সমঘঈ আপনার শবীর এখানে দণ্ডায়মান ছিল 
বটে, কিন্তু শরীর তে! আব উপাসনা, করে নন, প্রকৃত উপাসক যে আপনার 
মন সে এখানে ছ্বিল না, সে কান্দাহগারে ঘোড়ার বাবসায় করিতে 
গিয়ানিল।” অমনি ধন্াভিমানী কাজি অতান্ত জ্ুদদ ভাবে ষণিয়। 
উঠিল বে, “দেখুন নবাব“সাহেব, এই হিন্দু কত মিথা। কথাই বাঁলতে 
পাঙ্ে তখন লজ্জিত মনে নবাব বলিলেন, “পানক সত্য কথাই খপিন্ধে 
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ছেন, উপাসদাঁকালে সত্য সাই আমার মন কান্দাহীয়ের ঘোঁডার ব্যবসার, 
কথা ভাবিতেছিল। ধন্মাভিমাঁম ও অহঙ্কারে অন্ধ কাঁজি তখন তাহার স্ব 
হিন্দু জাতীয় লোকেত্ন এইরূপ অপূর্ব তীক্ষ অন্তর, দৃষ্টান্ত দর্শন কাব 
অত্যন্ত অপমান ও লঙ্জ। বোধ করিলেন। তিমি অমনি বলিয়া উঠিলেন, 
"আমি ডো সমস্ত সময়ই নাজ করিয়াছিলাম,গতুদি আমার সহিত,'নমাজ 
করিলে না ফেন?” নানক কাজিকে আব কিছু না বলিয়া! নবাঁদেব দিকে 
দৃষ্টি করিয়া! বলিলেন, “নবাৰ সাভেব, সমস্ত নমাজেৰ সময় উষ্ভার মন আপন 
গুহে অবপ্থিভি করিতেছিল, তথায় তাঁহার একটী শিশু আছে, পাছে “সই 
অসহায় সন্তান নিকটস্থ কৃপে পতিত হয় এই ব্যক্তি তাহাবই ভাৰনা কিনে 
ছিল, কাজি নানকের কথা অস্বীকাৰ কবিতে পাঁরিলেন না, অত্যন্ত লজ্জিত 
ও অপ্রতিভ হইলেন। সকলেই নানকের তীক্ষ অন্তর্দুষ্টি ও 
অলৌকিক ভাৰ দেখিয়া পরাস্ত হইয়া লিঙ্গ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন 
ক্ষধ্ধিল। 


98০ এমকে 
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অল্পক্ষণ পরেই নানক ভগিনী নানকীর গচে ফিবিয়া আঙিলেন। ভখন 
উদ্দাীনের বেশ পরিধান কাঁরয়াছেন, স্টাভার কটাদেশে ডোবর-কৌপীন, অঙ্গে 
গৈরিক বস্ত্র ও মস্তক আচ্ডাদনহীন ছিল। তাহার শরীরের রূপ লাবণ! 
সহজেই অসামান্ত ছিল, তাহার উপর তিনি সেই নবীন বয়সে উদা 
সীনের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, ব্রক্ধচতেজ ও প্রেমের মধুরত! কুধ্য ও 
চন্দ্রের সভায় একত্র ভইপ্না তাহার মুখমণ্ডলে আশ্চর্য শোভা বিকীণ 
করিয়াছিল। বাস্তবিক তীহার রূপ ও কান্তি অপরূপ হইয়াছিল, আকাশ 
হইতে বিদছ্য্মাপা তাহার মাংযুময় শরীরকে যেন আশ্রয় করিয়া প্রকাশ 
পাইতেছিল। সেই নবীন সন্ন্যাসীর পোমোম্মস্ত ও বৈরাগ্য ভাব বিভূষিত রূপ 
যে দেখিয়াছিল সেই চক্ষুর জল সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। নানকী 
ও জয়রাম তাহার অপূর্ব রূপ দেখিয়া অশ্রজলে *ভাসিবেন কি প্রেম ভক্কিতে 
গদগদ হইয়া তাঁহার প্রদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিবেন, প্রথমে কিছুই স্থি' 
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করিতে সক্ষম হইলেন না। অনেকক্ষণের পর তীহাদদের ভাবাবেগ একটু 
'সংবরণ হইলে জয়বাম আর কিছু না করিতে পারিয়৷ বার বার আপন পরীর 
স্ততিবাদ করিতে লার্গিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হে বুজি, তুমি 
'ধন্ত ! ভুমি নাকের ভন্মী, তোমাতে তাহার অংশ অধিবাস করিতেছে; 
'আমি নিন্তান্ত ভমান্ধ ব্যক্তি (প্ধন্ত পরমেশ্বর, আর তুমিও ধন্য; এবং আমিও 
'ধন্ত হুইলাম, কারণ তোমার সহিত, আমি ঘিবাহসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছি। এখন 
হইতে ভূমগ্ডলের যেখানে শুক্ষ নাণকের নাম কীতপ্তিত হইবে তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে তোমার এবং আমারও নাম লোকে উচ্চারণ করিবে, সাধু সম্তদিগের 
রসনায় গুরু নানকের নামের সহিত আমার নাম গৃহীত হইবে, তাহাতে 
"আমার বিশেষ কলা হইবে ।”  নানকী ভক্তির সহিত সেই রাত্রিতে 
উত্তম কষ্িয়। পাক করিলেন। পাক হইলে নানক, ভাই বালা এবং জয়রাম 
একত্র ভোজম করিতে বদিলেন। নানকী স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন, 
লকলে পরিতৃপ্ত হইম্না ভোজন করিলে সে রাত্রিতে তাহার 'সেইখানেই , 
বিশ্রাম কঘিলেন। 

পরদিন প্রাতে সকলে গৃহে বসিক্া আছেন, এমন সময়ে পক্ষকারান্ধাবে 
সইতে পা ্বগুর মুলা পত্ীসহ তথায় উপনীত ,হইলেন। নানকের 
বৈরাগ্যের সংকাদে তাহারা নিত্াস্ত কাতর হইয়াছিলেন। নানকের সন্গা- 
সীর বেশ দেখিয়া তাহারা ছুঃখ, শোঁক, নিরাশা ও ক্রোধে বিহ্বল হইয়া 
উঠিলেন। নানকের শ্বশ্র ঠাকুরাণী চন্দ্রানা চীৎকার করিয়া কীদিতে কাঁদিতে 
'লিয়! উঠিলেন, “হে নানক, দি তোমার এইরূপ ফকির হইবার ইচ্ছা! ছিল, 
তবে ভূমি কেন আমার কন্তাকে বিবাহ করিয়া চিরছুঃখিনী করিলে? তোমার 
সুইটি খুত্র এন্ং পত্বী এখন কি আহার করিবে তাহা তুমি কি একবারও 
ছাবিলে না? তোমার গৃহে যাহা কিছু অর্থ ছিল এবং নিজে যাহ! কিছু 
উপার্জন করিলে এই জন্তই কি তুমি এতদিন তাঁহী ফকিরদিগকে বিতরণ 
করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়। আসিয়াছ? এ পধ্যস্ত তুমি যাহা কিছু উপার্জন 
করিয়াছিলে বদি সে সমস্যও শ্রীটাদের জন্ত রাখিতে তাহা হইলে আল্ত 
তাঁহাদের ভাবনা কি ছিল? তোমার কি পরমেশরের ভয়ও নাই। 
ভুমি যেক্প অর্থোপাঞ্জন করিতেছিলে তাহাতে মনে হইয়াছিল যে তোমার 
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ঙ 

'ধন বন্ত্রের আর অভাব হুইবে-না, লোকের নিকট যথেষ্ট সন্ত্রম পাইবে এবং 
অন্ান্ত অনেককে প্রতিপালন করিবে; তুমি একেবারে সে পথ" আপন! 

আপনি ছাড়িয়া দিলে এবং ইচ্ছাঁপুর্বক কাঙ্গাল হব রাস্তায় রাস্তায় ও বনে. 
ৰনে ভ্রমণ' করিতে উদ্যত হইলে, একি তোমার হুর্ব,দ্ধি হইল ।” চক্জাননী- এই 
রূপে শোক ও ক্রোধে অত্যন্ত চীৎকার করিতে শ্লাগিলেন। শেষে কাতরতা 
সংবরণ করিতে না! পারিয়া একবারে উচ্চৈঃম্বরে কীদিয়া উঠিলেন।। গুরু 

নানক প্রথমে চুপ করিয়া রহিলেন, পঞ্ষে একটী শব্দ * উচ্চারণ করিয়! 
তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, "মাতা পিন্তাকে প্রাপ্ত 

হইয়া এই শরীর পাইয়াছি, কিন্তু ভগবান যাহা লিখিক়াছেন' তাহাই 

সংঘটিত হইতেছে । এ সংসারে তাহার ইচ্ছায় কাহার দাঁনশীলতা : 
লাভ এরং কাহার পদবৃদ্ধি হয়, অজ্ঞান মন বুর্থা অহঙ্কার করে। 

সেই পতির ইচ্ছান্ন সকলেই এখান' ভবইতে চলিয়া যাইবে । নিজ 
স্পৃহা বিদর্জন করিয়া সহজ স্ুখ' লাভ কর। সকলেরই মরিতে হইবে | 
এখাঁনে কেহ সর্ধস্বান্ত'হইতেছে, কেহ অন্তকে আদেশ করিতেছে, কেহ ইন্দ্রিয় 

স্থখ সম্ভোগ করিতেছে, তাহাদের অন্তর মধ্যে একটি আবর্ত হই- 

স্লাছেখ পাপরূপ প্রদ্তর সকল ডুবিষ্না যাইতেছে ।' একমাত্র হরির 'নামই 

ংসারপাগর পার হইবার নোৌকাস্বরূপ |” বিষয়ান্ধ ও খ্ধ্বার সংসারাসক্ত 

ৰ্যক্তিদিগের মনে' কি মহ1 উত্তেজনার সময় ধর্দের কথা স্থান প্রাপ্ত” 
হয়? একটি সামান্য তৃণ স্কারা বন্ধং সমুদ্রতরক্গ শান্ত করা সম্ভব, কিন্তু. 
ক্রুদ্ধ, শোকাঁনলপ্রজলিত, নিরাশ ও উত্তেজিত চিত্ত বিষম়ীদের মন 

উত্তেজনার সময় ছুই একটী সৎ কথা দ্বারা শান্ত করা সম্ভবপর নহে ।.. 
নানকের শ্বশুর মুলাও ক্রোধান্ধ হইয়া অতান্ত চীৎকার করিতে লাগি- 
লেন, কিন্তু যে শান্তির সমুদ্র নাঁনকের' মনে,বিরাঁজ করিতেছিল তাহা কি 

কখন মন্ুষ্যের সামান্য ফুৎকাঁরে আন্দোলিত হইতে পারে ? তিনি অপূর্ব ₹ 
শাস্তভাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মূল! বলিতে লাগিছলন॥ “যখন; 
জন্মাবধি ইহার, ফকিরদিগের' প্রতি এত অন্ুতাগ, যথাপর্ঝদ্ব' দিয়! ফকিত্ব-. 
দির্গকে আহার পাদ করাইত আমি শুনিয়$ছিলাম, তখনই, আমার মন্দ 


* নিল মাঁভ পিতা পি কাঁদাই ইতযাদি__রাঁগ মহল্লা ১। 
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হইয়াছিল যে একদিন বুঝি আমার কপাল ভার্গিবে, মাদকও ফফিরদিগের 
একজন: সঙ্গী, হইয়া যাইবে ।” জররাম নানকী ও ভাই বালা, মুখ) ও 
চন্্রানীর সকল কথা স্ট্রং হইয়। শ্রবণ করিলেন, একটাও উত্তর ' করা' যুক্তিযুক্ত. 
যনে, করিলেন না।। 

এই সময় দৌলত খাঁ, লোর্দির দূত আসিয়া! তথায় উপস্থিত হুইল । 
মুলা টাকার জন্ত নবাকের নিকট গিয়া পুর্বে যে গোলযোগ করিয়াছিলেন 
তাহার পর নবাব সাহেক নন্মকের মত লইয়া এইরূপ স্থির করিয়! 
রাখিয়াছিলেন যে, তাহার প্রাপ্য টাকা সমস্তই ফকিরদিগের আহার জন্ 
ব্যক্স করিবেন না, তাহার অর্ধীংশ ফকিরদিগকে বিতরণ করিবেন, অপরাধ্ধংশ 
নানকের পত্বীকে দিবেন। দূত এখন সেই অর্দজেক, তিন শত আশি টাকা 
লইয়া নানকের সন্ুখে রাখিল এবং বলিতে লাগিল যে, “আপনি: ফকির, 
হইয়। সকল সুথ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং আপনার শরীর দিন দিন অতি 
হ্র্বল হুইতেছে, এই কথা নবাব সাহেব শুনিয়া আপনার জন্ত অত্যন্ত 
ভাবিত আছেন, তিনি আপনার কুশলবার্তী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।” নানক 
বলিলেন, “সেই পরমেশ্বরের ভয়ে আমার মন সর্বদা আকুলিত ও শরীর 
ছর্বল 'হইতেছে। তাঁহার নিকট রাজা ও সম্াট্রনণ ভন্মসদূশ অসার) 
এই সংসারের /্পিবিত্র মোহ সকলি শীত্ব বিলুগু হইবে ।” এই কথা 
বলিয়া নানক গাত্রোর্ধান করিয়! বাহিরে আমিলেন। টাকাগুপি জয়রাম; 
মানকের পত্বী চৌনীজির নিকট লইয়া গেলেন॥ মুলা এবং চন্দ্রানী সমস্ত 
রাত্রি নিদ্রাহীন হইয়। ক্রমাগভ চীৎকার এবং রোদন করিতে লাগিলেন । 
অতি প্রত্যুষে গুরু নানক ,বিপাশা নদীতে মুখ প্রক্ষালন ও স্সানাি 
ঘমাপন করিয়া পরধেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। আল্পক্ষণ পরে একজন 
ত্রাঙ্মণ একটী গাভী লইয়া নৌকাযোগে অপর পার হইতে সেই স্থানে উপনীত, 
হইলেন। , ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দরিদ্র" ছিলেন, পারের মুলা দিবার অর্থ ছিল৷ 
মা। নাবিক প্রাপা মুলা লইকার জন্ত ক্রা্ণণকে অত্যন্ত পীড়ন করিতে 
বাগিল, ক্রমে এমনি হইক্গা উঠিল যে, ত্রান্ছণ উত্পীড়নে চীৎকার করিতে 
লাগিবেন।, ত্রীহার চীওক্ারে গুরু নানকের ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল, 
স্বনি দুঃখী শ্রাঙ্গাথের প্রতি এবধপ অত্যাঢার দেখিনা ন্মাবিককে অত্যস্ত 
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ভঙৎসনা করিতে লাগিলেন, ভাহাক নিষুরত্তার জ্বন্ত এমনি ভাবে একটি শ্লোক * 
দ্বারা তাহাকে তিরস্কার করিলেন যে তাহাতে তাহার চৈতন্োদয় হই, 
চৃফর্দ্ের জন্য অনুতপ্ত হইগ্রা সে অত্যন্ত কাতর হই অবশেষে নানক (সেই 
নাবিককে পরম গুরুর নামে দধীক্ষিত্ত করিয়! উপদেশ প্রদান করিলেন । 
নানক আর গৃহাভিমুখী হইলেন, না, বৈক্ুগী হইয়া ভ্রমণ করিভে, 
লাগিলেন । ঢু 

প্রাতঃকালে মুলা! সুলখনীকে বপিলেম, “কন্যা, তোমার শ্বামী, লঙ্জ!, 
ভয়, কুলমধ্যাদা স্কলেতেই জলাঞ্জলি দিয়া ফকির হইয়া! গেল, ছুষটা শিশু, 
ব্রইয়া তুমি এখন ছুঃখিনী হইলে, এখানে, তোমার এ নিরাশ্রয় অবস্থায় কোন, 
ক্রমেই থাকা উচিত নহে। তুমি আমাদিগের, সহিত্‌ চল, তগখান্‌ আমা- 
দিগকে যেরূপে চালাইবেন, তোমারও সেইরূপে দিনপাত হইবে ।৮ নানকী 
একথা শুনি! অত্যন্ত ছুংথের সহিত আপত্তি করিতে লাগিলেন । তিনি বণি- 
লেন, “মহাশয়, আমার ভ্রাতা সামান্ত, লোক নহেন, ঈশ্বরের প্রশ্বর্যোর অংশ 
তাহাতে অবস্থিতি করিতেছে, তিনি যাহা কিছু করেন কখনই তাহা মন্দ 
নহে। ভিনিষদি পত্বীর প্রতি বিরক্ত হইয়া, অথবা! অন্য কোন অসন্তাবের 
বশবর্তী হইয়া গৃহত্যাগ। করিতেন, তাহা হইলে, আমি তাহার, হাতে ধরিয়া 
কাদিয়া তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতাম, কিন্তু আমার তত সে স্বভাবের 
লোক নহেন, তিনি অসভ্ভাব হইতে ৫কান কাধ্য' করেন না তিনি এক বার 
যাহা করিতে উদ্ধত হন কেহই তাহাকে তাহা হইতে নিরন্ত করিতে 
সক্ষম হয় না। আপনি আমার ভ্রাতৃবধূ ও আতুষ্পুত্রদিগকে লইপ্া 
বীইবেন - বলিতেছেন, আমার আর কে. আছে? আমি' তাহাদিগকে 
বাইয়াই সংসারে বাঁচিয়া আছি। তাহাদিগকে লইয়' যাইবে, 
না, তাঁহারা এই খানেই থাকুন, আমাদিগের যেরূপ দিন, নির্বাহ 
হইবে তীহাদিগেরও পেইরূপ হইবে, ভগবান যখন, সকলেরই 
প্রতিপালক তখন সে জন্য “চিন্তা কি?” মুলার মন অত্যন্ত দুঃখেতে, 
উত্তেজিত হইয়াছিল, তিনি নানকীর, প্রন্তাবে সন্ত হইলেন না। অৰ- 
শেষে এইবপ স্থির হইল যে, লক্ষমীদাসকে লইয়া সুলথনী দেবী পিজ্রালয়ে, 

* গঞউ ব্রাঙ্মণ করবো ইত্যাদি, শ্লোক মহলা ১। 


ই, নানকগ্রকাশি ৷ 


যাঁইবেন। তীহার জোষ্ পুত্র স্রীাদ নানকীর নিকট সু্গতা্পুরে থাঁকিবেন। 
পরদিন প্রাতে সকলে অতান্ত রেদিন করিতে লাগিলেন, নানকীর আর ছুঃখের 
সীমা রহিল না, নানক ভুলখনী ঠাকুরাণী ও তাহার মাতা অতাস্ত ক্রন্দন' 
করিতে লাগিলেন, জয়রামও অতান্ত ভুঃখিত হইলেন । প্রতিবাসিগণ নানা- 
প্রকার ছুংখ করিতে লাগিক্কেন। সকলে বলিতে লাগিলেন, “একা নানক 
উদাসীন হইয়া যাওয়ায় এমন সংসার একেবারে ছারখার চইল |” অবশেষে 
মূলা, চন্দ্রানী ও সুলখনী দেবী শিষ্জ লক্ষীদ্দান সহ পক্ষকারাদ্ধাবে গ্রামে যাত্রা! 
করিলেন । 


খর কাজা 


মর্দানার সঙ্গীতশক্তি লাভ । 


গুরু নানক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া স্ুলতানপুরের প্রান্তরে আসিয়া" 
উপস্থিত হইলেন। এদিকে তালবপ্ডীতে নানকের পিত৷ কালু -লোকমুহথ 
পুত্রের সম্যাসাশ্রমগ্রহণবার্তী শুনিয়া অতাস্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বিশেষ 
বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য দাস মর্দানা মিরাশিকে স্থুলতানপুরে পাঠা- 
ইয়া দিলেন। মর্দানা সুলতানপুরে যথাসময় উপনীত, ভইগ্জা লোকমুখে 
শ্রবণ করিলেন [নানক সত্য সতাই সন্নাসী হইয়া গুহত্াগ করিয়াছেন । 
তিনি একেবারে জয়রামের গ্রহে উপস্থিত হইয়' নানকীকে বলিলেন, “আপ- 
নার ভ্রাতার সংসার পরিতাগের কথা! আপনর মাতা পিতা শ্রবণ করিয়া 
অতান্ত চিন্তিত হইয়াছেন, সকল বৃত্তাস্ত জানিয়! তাহাদিগকে সংবাদ দিয়া 
সুস্থ করিবার জন্ত তীভারা অদ্যা আমাকে এখানে (প্রেরণ করিয়াছেন'। এখন' 
আপনি আপনার ভ্রাতাসম্বন্ধে সকল কথ! আমাকে অবগত করুন ” নানক- 
বিশ্বাসী নাকী মর্দীনার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, “ভাই মর্দানা আমি 
এ সম্বন্ধে তোমাকে আর কি বলিব, যাহা ক্লিছু তুমি সকলই আপন চক্ষে 
দেখিতেছ। তবে তুমি যদি কোন” বিশেধ” কিছু বৃত্তান্ত জানিতে .চাঁও, 
তাহ! নানককে পিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি আপন মুখে যাহা বঙগিবেন তাহাই 
পিতা মাতাকে বলিও।” মঙ্জানা নানকীর কথা শ্রবণ, করিয়! গাত্রোখান' 
পূর্বক নগরের প্রাস্তভাগে নানকের নিকট আগিস্স! জিজ্ঞাস! করিলেন “হে 


মঙ্দীনার সঙ্গীতশক্তি লাত। ৬৩ 


জমান, তুমি গ্রমন উৎকৃষ্ট বিষয় কাঁধ পরিত্যাগ করিয়া মস্তকে একখানি 
গামছা মান বীধিয়া সন্নযাপীর বেশে এ, কি বপ্ধিমনা বসিয়া আছ ?” 
প্রেমোন্মত্ত নানক মর্দীনাকে বিশেষ জানিতের্নাষি তগবানের বিধাঁনরপ 
ঝঙ্গভূমিতে ভিমি যে একজন প্রধান অভিনেতা হইবেন তাহা তিনি 
দিব্য চক্ষে দর্শন করিতেন। তীহার অন্তাঞ্প যে তছ্পযোগী বিশ্বাস 
অঙ্থুরাগ উৎসাহ বৈরাগ্য ও অপরাপর সদগণ সকল প্রচ্ছন্ন ভাবে অব- 
স্থিতি করিস্তেছিল তদ্বিযয় তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি মর্দানার 
কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিয়া উঠিলেন, প্হে মর্দানা, তোমাকে 
যে এমন উৎকষ্ট সংগীতের গুণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার প্ররুত 
প্রয়োজনের সময় এখন উপস্থিত। তুমি এখন আমাদিগের সহিত 
দূর দেশে চল।” মর্দীনা জানিতেন তিনি নানকেরই লোক, তিনি 
বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, “গুরুজি, আপনি কোথায় যাইবেন, আমাকে 
এ্রথন বলুন।” নানক বলিলেন, প্মর্দীনা, যে দিকে প্রভু আমাদিগকে 
লইয়৷ যাইবেন সেই দিকেই যাইতে হইবে” উহা! শ্রবণ করিয়া মর্দান! 
উত্তর করিলেন, “আপনার পিতা মাতা আপনার কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 
ছ্‌ষঠ যাছেন। আপুনারি বাদ জানিবার জন্ত আম এখানে পাঠা- 
ইয়াছেন, অবিলম্বে তাহাদিগকে আপনার সংবাদ দি নুস্থ করিবার 
জন্য আমার প্রতি আদেশ আছে, এখন আপনি আমাকে আপ- 
নার সহিত যাইতে অনুমতি করিতেছেন, আমি এখন কি করিব ?” 
নানক উত্তর করিলেন, “মর্দাীনা, শ্রবণ কর, আমার সঙ্গে যাইতে 
হইলে সন্বুখে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও বস্ত্রহীনতা আছে, কিন্তু যদি সুথে থাকিতে 
চাও তবে তালবণ্তীতে প্রত্যাগমন কর।” মর্দানা নাঁনকের কথা ও 
ভাবের মধো দিয়া এমনি একটী মোহিনী শক্তি দেখিতে পাইলেন যে 
তিনি তাহা অতিক্রম করিত্বে অক্ষম হুইলেন। . তিনি উত্তর করিলেন, “হে 
গুরুজি, আমি এখন আর সংসারে £ফিরিয়া যাইতে পারি না। আমার 
দৃষ্টির সন্মুথে কেবল আপনিই বর্তমান রহিয়াছেন, আমি আর কোথায় 
যাইব?” গুরু নানক মর্দানাকে তার যোগেঞ্সঙ্গীত বাদ্য করিতে আদেশ 
করিলেন, মর্দান! উত্তর করিলেন, “গুকুজি, আমি কোণ লঙ্গীত বিদ্যা জাঁনি 






৯৬৪ .. নীনকগুকীশ। 
না, কোন দাদা ঘন্ত্র কখন বাজাই নাই।” বাবা নানক খলিধৈন, প্যর্দীনা 
আমরা তোমাকে লঙ্গীতের গুণ প্রদান করিয়াছি। ইহ! স্বয়ং ঈশ্বরের, 
বিদ্যা, তিনি ইহা ভরহকে প্রদান করেন সে নিতান্ত মুর্খ হইলেও 
এতম্্ারা সে এমনি আশ্চর্য শক্তিলাঁত করে ধে সমস্ত পৃথিবী তাহার 
নিকট মুদ্ধ হইয়া থাকে” নানক মর্দানাকে রবাৰ যন্ত্র সহকারে 
নঙ্গীত করিতে আদেশ করিলেদ। মর্দানার নিকট রবাব যন্ত্র ছিল না। 
তিনি বিশ্বামের উপর নির্ভর করিকা রবাব যন্ত্রের অল্পুসন্ধানে হি- 
ওত হুইলেন। নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন €ষ ভুমেটা 
পাঠান নামে একজন রবাববাদক বৃক্ষতলে বসিয়া রবাৰ ঘন লহকারে 
মনোহর লঙ্গীত করিতেছে । মর্দানা তাহার নিকট নমস্কার করিয়া ঘলিলেন, 
"কজন পরম সাধু নিকটম্থ এক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। তোমাকে 
তাহার প্রয়োজন হইয়াছে. ভুমি গাত্রোখান পূর্বক সাধুদর্শনে যাত্রা কর” 
ভুমেটা ডোম পথে যাইতে যাইতে মর্দানার মঈহিত পরিচয়ে বুঝিল থে 
তাহার ছুই জনেই এক জাতি । গুরু নানকের নিকট ডুমেটা উপনীত হইয়। 
দর্শন করিল যে তিনি- সম্পূর্ণরূপে সমাধিস্থ, সে তাহার সম্থৃখে প্রণাম 
করিল। মর্দীনা ভুমেটাকে রবাব বাজাইতে অন্ধুরোর্ধ' করায় সে উক্ত যন 
ংযোগে এ আরস্ত করিল, সঙ্গীত শুনি নানকের ধ্যান 
ভঙ্গ হুইল। নীনক তাহার সঙ্গীতে সন্ত না হইয়া মর্দীনাকে সঙ্গীত 
করিতে আদেশ করিলেন। মদ্দানা পুর্ববে সম্পূর্ণ সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ 
ছিলেন, কখন রবাব বাজাইতে জানিতেন না, তথাপি তিনি গুরুর আদেশে 
বিশ্বাস করিয়া বাদ্য করিবার জন্ত ডুমেটার নিকট হুইতে রবাব যন্ত্র হস্তে 
গ্রহথ করিলেন। কথিত আছে যে, ভিনি যেমন বস্ত্রে হস্তার্পণ করিলেন 
অমনি ট্দবশক্তি তাহার উপর আবিরভ্তি হইল এবং তিনি এমনি সুষিষ্ট বাদ্য 
করিতে লাগিলেন যে মৃগ প্রভৃতি বন্য জন্ত ঈকল মোহিত হইয়! তাহা শ্রবণ 
করিতে তথায় উপনীত হুইল। গু নানক অর্দানার বাদ্য গুনিয়া অতান্তু 
সন্তষ্ট হইলেন, ডুষেটা রবাবী ত*%চবণে অবাক্‌ হইল, সে আজীবন এমন সঙ্গীত 
ফখন শুনে নাই তানহা মুক্তকে স্বীকার করিল। মার্দানা  বিন্বয়াপন্ন হইয়া 
গরু নানকের স্তভিবাদ করিতে লাগিলেন। গুরু নানক মর্দানাকে একখানি 


মর্দানীর সঙ্লীতশক্তি লাভ । ৬৫ 
খাদাধঙ্জ সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলে মদীনা তথুরা আঁনিবার কথা 
উল্লেখ করিলেন । নানক উত্তর করিলেন, "ভাই মর্দানা, কালে মগ্ুষা- 
-ক্ষর্তৃক লকল বাদাযন্ত্ই অপবিত্র ও অষ্ট হইয়া পাঁছিয়াছে, কেঘল রবাৰ 
ধস্তরই ৬ পরষ গুরুর যন্ত্র থলিক্া মনোনীত হইয়াছে, তুমি তাহাই সংগ্রন্ 
করিবে ।৯ রা 
ম্দানা গুরু নাঁনকের নিকটে রবাব যন্ত্র চাহিলেন, ভিদি তাহ! নান- 
কীর নিকট হইতে চাহিক্না লইতে আদেশ করিলেন। ডুমেটা আপন রবাধ 
যন্ত্র গুরু দানককে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, নানক তাহাকে বলিলেন, 
পতুমি যখন নিঃস্বার্থ হইয়া আমাকে তাহা! দিতে প্ররস্তত হুইয়াছ তখন আমার 
তাহ। গ্রহণ করাই হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে আমার প্রয়োজন সিপ্ধ হইবে না। 
অর্দানা নানকীর নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি মর্দানার মুখে নানকের সংবাদ 
গুনিয়া ভক্তি ও বিলয়ে বিগলিত হইলেন। নানক বিদেশ যাইবার পূর্ব 
তাহাকে একবার দর্শন দিয়া যাইতে অনুপ করিলেন এবং ঘলিলেদ, 
' "আমার ভ্রাত্ার ইচ্ছা হইলে একখানি কেন এক ঈ্ট্র রবাব যন্ত্র আমি এখনি 
দিতে পারি।” মর্দানার প্রমুখাৎ নানকীর অন্ুরোধি শ্রবণ করিয়া নানক 
প্রান্তর ছইতে গাত্রোখখন করিয়া ভগিনীর গৃছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
নানকী, গুরু নানক ও ভাই মর্দান! উভয়কেই দসিবার সা করিলে 
উত্তয়ে উপবেশন করিলেন । নানক অত্যন্ত শ্নেহ ও প্রেমের সহিত নানকীকে 
বলিলেন, “ভগ্লি, তুমি আমার নিকট তোমার মনেক় কথা বল।” নানক্কী 
উত্তর করিলেন, “ভাইব্সি, আমি আর কি বলিব, তুমি সর্বদাই আমার নিকট 
ঞ 














* খোল ও করতাল যেরূপ মহাপ্রভৃ শ্রীচৈতন্ঠের প্রিয় বাদ্য যন্ত্র 
সেইরূপ রবাব যন্ত্র শ্রীগুরুনানকের প্রিয় বাদ্যঘন্ত্রঠ শিখেরা ভজন করিবার 
সময় এই যন্ত্র ব্যবহার করে। ইহা? দেখিতে অনেকটা সারিন্দের মত, তার 
ংযোগে অঙ্কুলি দ্বারা বাজাইতে ভূয় । মর্দানার বংশকে গুরুনানক আঁশী- 
ব্বাদ করিয়া এই বর দ্িয়াছিলের্ট যে তাহারাই শিখ ভজনালয়ে পুরুষান্ক্রমে 
সঙ্গীত করিবে । এই রবাব যন্ত্র হইতে শীহারা রবাধী নাম পাইয়াছেন । 
টি জাতিয় মুদলমান ডোম ছিলেন ।» তাহার জাতিকে মিরা্সী 
র্‌ ৰং নীচ জাতীর হইলেও এখনও শিখেরা তাহাদিগকে 





১২ «'নানকপ্রকাশ 


খাক এই আমার প্রার্থনা ।” নানক' 'বলিলেন, ভগ্মি, আমি সর্কধাই তোমীর 
মিকটে আছি। এখন হইতে তুমি যখনই আমাকে দেখিধার জন্ত 
মনে মনে ভাবনা করিব, তখনই তোমার মনের ভিতর আমরা আসিয়া 
উপস্থিত হইব 1” নানকী অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তত করিয়! মর্দানাঠক বলিলেন, “ভাই 
ঝালাকে ডাকিক্স! আনিয়! সঞ্চলে ভোঁজন কর" ভাই বালা তখন ভালবণ্তী 
ষাইতেছিলেন । মর্দানার কথা শুনিয়া নান্নকীর গৃছে ফিরিয়া আমিলেন, 
ঠাহার মন তখম সন্দেহ ও নিরাশাগ্রস্ত হইয়াছিল। তিনি নানককে প্রাপ 
্ষাপেক্গ! অধিক প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন। কিসে নানকের সুখ সম্পদ ও মান 
 শর্ধ্যাদা হয় ইহাই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি লকল কষ্ট 
'খস্্রণা সহা করিতে পারিন্েন কিন্তু নানকের দুঃখ ছুনণম তাহার প্রাণে অসন্ধ 
হুইত। নানক এট মান মর্যাদা ও ধম ্রশ্ব্য্য ছাড়িয়া ভিক্ষুক লল্নযাসীর 
ব্রত গ্রহণ করাতে তাহার অন্তর গভীর বেদনা ও অবদন্নতা উপস্থিত ভ্ই- 
প্লাছিল। লোকে তাহার, রুদ্ধ যথেচ্ছা যে সমস্ত রটনা ও অতাস্ত বণ! 
প্রকাশ করিতেছিল চু হে বালার মন মৃতপ্রায় হইয়াছিল। তিনি, 
কাহাকেও কোন কথা বলিতে পারিতেন' না, চারিদিকে অন্ধকার ও 
নিরাশা দেখিপুছিলেন, নানকের প্রতিও বিরন্র্$ হুইয়া উঠিয়াছিলেন। 
সারে পপ জীবনের অবশিষ্ট কয়েকদিনের ভার কোন প্রকারে 
ঝহন করিধেন, এইরূপ স্থির করিয়া তিনি গুরু নানকের নিকট 
'আসিয়! বলিলেন, প্গুরুজি, আর কেন? এখন সকলই সমাপ্ত হুইন্না 
গেল, আপনি আমাকে বিদায় দিন, আমি সংসারে ফিরিয়া! যাই ।” নানক 
জানিতেন বিধাত। পূর্ব হইতেই, বালাকে তাঁহার বিধানের একটি ত্তস্ত- 
খ্বরূপ করিয়! স্জন করিয়াছেন, তাহ! দ্বারা ভগবান এখনও অনেক কার্ধা 
করাইবেন, বালার মনোভঙ্গের কারণ কি তাহাও তিনি.জানিতেন । বিধানের 
মহত্ব অপেক্ষা তাহার শরীরের প্রতি অধগা আসক্তিই যে থালার সকল 
নিরাশার মূল কারণ তিনি নিশ্চয়রূপে” বুঝিয্নাছিলেন। তাহার প্রতি 
অকৃত্রিম বিশ্বাস ও অগাধ ভক্তি যে তাহার অন্তরে নিহিত ছিল তাহাও তিনি 
স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন। তিন্নি বাঁলার কথা শুনিয়া বিনীত তা এবং সম্পূর্ণ 


'ক্হের সহিত সৃতুম্বরে বলিয়া উঠিলেন। প্ভাই বাল্।' টুষ্ার প্রতি ভূষি 





মর্ানার অবিশ্বাস ও. গুরু নানকের ভতসিনা।  উঞ্চ। 


কাকারণ এত রাগ করিতিছ কেন; আমি কি. করিব?” নানক এই “কথাক্সণ 
সহিত বালার প্রতি এক প্রকার অপূর্ব্ব প্রেমকটাক্ষপাত. করিলেন। এইরূপ. 
গ্লেমকটাক্ষ ছার! মহাপুরুষগণ: মুগ যুগে কঠোরচিন্ঠটি সংদারাসক্ত. মহাপাদী 

দিগের চিত্তহরণ ও তাহাদিগকে একেবারে প্রেমে বন্ধ করিয্লা থাঁকেন। বালা 
মানকের ভা দেখিয়! ও কথ! শুনিয়া পরাস্ত ভইক্প পড়িলেন৭ তিনি অন্ত 
বিনীত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, “গুরুজি, আমি কি পদার্থের *লোক যে আমি 

আপনার উপর রাগ করিব? আমার মন হইতে সংসারাসক্তি যায়না, আমাক - 
নে প্রেম হয় না, আমার মনের ভ্রম দূর হয় না, তোমার সঙ্গে থাকাতে 

আমার ছুঃখ" যায় না, গ্রভৃকে আমি- চিত্তের মধ্যে দেখিতে পাই-না। তাই: 
আমি তোমা প্রতি এত কঠোর হই।” তখন নানক বালাকে আশীর্বাদ 

করিলেন'এবং বলিলেন, “তোমার চুঃখ দূর হইল, প্রভু তোম'র চিত্তে দর্শন 

দিবেন। সংসার কুকুরের স্তায় নীচ, সে' কামার কি করিতে পারিবে ?%" 
ডাই বালার মনে' তখন অপূর্ব সুখের উদয় স্টল. তাহার- সকল সংশয় ও 

নিরাশা চলিয়া গেশ্স, তিনি বিনীত ভাবে বার বাঁর ঈ্গীম করিতে লাগিলেন। 

তখন নানক বালাকে তাঁলবগ্ডীতে গমন করিতে রে করিলেন, মর্দানাকে 

আর যাঁইতে দিলেন, নি নানকী পিতা মাতার জন্ত নান্রিকার থাদ্য দ্ররা - 
উপটৌকনস্বরূপ বাঁলার দ্বারা প্রেরণ করিলেন ।. 







মর্্দানার অবিশ্বাস ও গুরু নানকের ভত্সনা। 


* কথিত আছে, ফরিদ নামে একজন সাধক মর্দানাকে রবাঁব দান 
করিয়াছিলেন । রবাব ও" ফরিনে- সম্বন্ধে' অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা 
জন্মসাক্ষী পুস্তকে উল্লেখিত-মাছে । ইহাঁও কর্িতআছে যে মর্দানা. দৈবশক্কি 
প্রভাবে যখন রবাঁব যন্ত্র বাজাতে, আরম্ভ করিতেন, তখন অদ্ভুত স্থলিষ্ট : 
স্বর রবাব, হইতে এই" শব্দই: বাধী-বার” বীজিত- যে “তুহিই নিরাস্কার, তুহিই. 
নিরাঙ্কার, এবং নানক তোমার দাস।" একদিন নামক রবাবের সুমধুর 
ফ্বনি গুনিতে শুনিতে চক্ষু মুক্রিত, করিয়! *সমাধিস্থ হইয়া 'পড়িলেল॥ 
স্ঠাহার: আর বাসজ্ঞান, রহিল লা, .ছুই দিন.ছুই রাতি নানক লমাধিতেই 


৬৮ *নানকপ্রকীশ। , 
প্র রহিলেন, আহার নিদ্রার অতীত হই তিনি আপন ভাবে 
মত্ত রহিলেন। মার্দীন। রবাঁক যন্ত্র সহকারে ক্রমাগত ঈশ্বর বন্দনা! করিতত- 
ছিলেন, যথাসময় রী, ক্ষুধা ও শ্রানস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন, তিনি 
অনাহারে অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। গুরুর সন্দুথে তীছার আদেশে তিনি 
ভজনে রত হইয়াছিলেন, গরু সন্ুখে সমাধিশ্ব, এই সুগন্ভীর সময়ে তিনি 
সঙ্গীত বন্ধ করিয়া জার আহারানুসন্কানে যাইতে সাহসী হইলেন না, কিন্ত 
মলে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে লাগিলেন । তিনি ভাবিলেন এ এক দিনের 
কথা নয় সর্বদাই এরূপ ঘটনা! হইবে । উপস্থিভ ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রণা ও গরি- 
পাম চিন্তায় সংসারাসক্ত শ্ুুদ্রচেতা মর্দীন৷ অত্যান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন ॥ 
তিনি মনে স্থির করিলেন যে, এবার যতক্ষণ না গুরুর সমাধি. ভঙ্গ হয়, 
কোন ক্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া কালাতিপাত করিব কিন্ত 
তিনি চক্ষু খুলিলেই তাহার 9ি/%ট হইতে একেবারে বিদায় লইক একং তালবন্তী 
চলিয়া গিয়া হঃখের হস্ত পতি নিষ্কৃতি লাভ করিক। তৃতীয় দিনে নামক 
নেত্র উন্মীলন্‌ করিয়া/$ৎসাহ ও আনন্দের সহিত প্রিয়তমের সহবাস-' 
সুখের পরিচয় মর্কথ্ঠর নিকট দিতে গেলেন, রা ও ক্ষুধায় কাতর 
ংসারী জীব ধূ্ণথনা ততপ্রতি কর্ণপাত না! করিয়!' বিরক্তির সহিত উত্তর 
করিলেন, প্র: গুরুজি, আপনার ক্ষুধা ও ছুঃথ প্রভু দূর করিয্া দিয়াছেন) 
আমাদিগের শরীরকে এখনও ক্ষুধা তৃষ্ণা) পরিত্যাগ করে নাই, তকে 
আপনার সহিত আমাদিগের একত্র বাস করা কিরপে সম্ভব? আমরা 
অগ্ন জলের অধীন জীব, এই নির্জন স্থানে এমন একটি মানুষও নাই 
যে তাহার নিকট হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া! উদরের জাল! নির্বাণ করি, 
আপনি তো চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই কাল কাটাইলেন।” নানক মর্দীনার 
'কথ৷ শুনিয়া অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, “মদ্দীনী আমার সঙ্গে 
থাকিলে, দুঃখ এবং ক্ষুধা তো তোমার ভোগ করিতেই হইবৈ।' ধদি তুমি 
সে সমন্ত গ্রহ করিতে প্রস্তুত থাক, তবে আমার সঙ্গে অবস্থিতি কর, আর 
যদি তুমি সে সমন্ত গ্রহণ করিতে অসম্মত হও, তবে তুমি গৃহে গমন কর » 
মর্দানা উত্তর করিলেন, গুরুজি, আমার একটি বন্দবস্ত হইলেই, আছি 
ধানে খাকিতে পারি।* নানক উত্তর করিলেন, “$খানে থাকিতে হইলে 


- অর্দীনার অবিশ্বাস ও গুরু নানকের ভত্সন/1. ৬৯. 


ক্ষুষা ভৃষ। ও সুখদুঃখনিরপেক্ষ হইয়া. প্রতুর হত্তে আপনাকে. ছাড়িয়া 
ফিতে হইবে। বদি ভোমার ইচ্ছ! হয় এখানে থাক, নতুবা চলিয়৷ বাও। 
বিশ্বাসহীন মদ্দীন৷ নানকের কথা শুনির! তাহার অর্থপুটুই বুবিত্ডে পারিলেন 
মা। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে কিরূপে ক্ষুধা তৃষ্চার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
বাঁভ করা যাক, তাহা তাহার মনে প্রবেশই কর্তা না। ' তিনি অত্যন্ত হতাশ, 
ও ভীত হুইয়া সন্ধুখধে অন্ধকার ছুঃখ বিপদ. ও স্ৃতাই গণনা ক্লরিতে, জািলেন 
এবং অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "গুরুজি, আমি তকে গৃঁহেই চলিলাম ।* নানক 
অতি শান্ত, ভাবে কেবল এই কথা বপ্রিয়া' তখন মর্দানাকে বিদায় দিলেন 
যে, “তকে তুমি তোমার রবাঁব ন্ত্রখানি ভগিনী) নানকীর। নিকট দিয়া 
যাইবে 1» ৃ 

মর্দীনা রবাব জইয়া সুলতানপুরে * জকরামের ভবনে উপনীত হুই- 
লেন। অনেক দিনের পর নানকী মর্দা্ীকে দেখিনা নানকের কুশল- 
বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া .ও সকল বৃতাস্ত অস্ু্্টতে হয়া বলিয়া! উঠিলেন। 
“মর্দানা, আমার ভ্রাতাকে তুমি কোথায় শীুলয়া আসিলে ?” মর্দীনা' 
উত্তর করিলেন, “হে বিবিজি, আপনার ভ্রা'তস্্ীক্রিকির সাধু হইয়াছেন, 
তাহাকে ঘংখ ও স্ষধা আর স্পর্শ করিতে , তাঁহার সহিত, 
আমাদিগের মত্বর লোকের একত্র থাক. কিরূপে হয় ছি ভাই; 
আনেক কষ্ট পাইনা আমি অৰশেষে তাহাকে বলিলাঁদ যে, গুকুজি, 
ভবে আমি তালবণ্ডী চলিলাম। গুরু আমাকে বিদায় দিষ্কা বলিয়ঃ 
দিলেন এই রবাৰ যন্ত্র খানি তুমি ভগিনীর নিকট রাখিয়া মাও । 
স্তাই আমি ইহা দিবার জন্য আপনার নিকট আগিয়াছি। মর্দা- 
নার সুখের কথাগুলি শুনিবামান্র নানকী আর কিছু উত্তর করিতে নী 
পারিয়৷ উচ্চৈংস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তীছার ক্রন্দনধবনি গুনিয়া জররাম 
গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হুইয়। বৃত্তাস্ত জিজ্ঞাসা করিলে নানকী উত্তর 
করিলেন, “ঠাকুর, মহাশয়, এত দিন* মর্দীনা আদার ভ্রীতার নিকট ছিলেন, 
আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। তিনি সর্যাসী বৈরাগী হইয়া গিক়্াছেন, সর্বদাই 
।ইঈশ্বকপ্েমে মত ও সমাধিস্থ থাকেন, তাছার ক্ষুধার সময় এখন কে 
তাহাকে আহার, করাইবে এবং ভৃষ্ার সরয় জলটু বা কেদিবে? নানক 
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একাকী আছেন একথা ভাবিলে আমি আঁর স্থির' থাকিতে পাঁরি না'।” ঝা" 
বাধ উত্তর করিলেন, "কেন তুমি অত ভ্ুঃখ, করিতেছ? আমি সর্বদাই, 
তোমার আজ্ঞাকারী, ফু! হইলে মর্দানা আবার তোমার ভ্রাসার নিকট 
গমন করিতে সমর্থ হন আমাকে তাহা বলিয়া দেও, আমি তাছাই,করি '» 
নানকী উত্তর করিবেন, “ঠাকুর মহাশয়. আমি আর আপনাকে. কি বলিয়৷ দিক, 
বাসা করিলে ভিনি আবার তাঁহ।র নিকট গমন করেন, আপন্সি নিজে, 
তাহা করিয়া দিন।” জয়রাম মর্দীনাকে অনেক বুঝাইযা ঝলিলেন' যে তু 
অয় বনের অন্ত চিন্তা করিও না, আমরা সে অন্য দায়ী। যখন তোমরা 
এই জুলতানপুরের সন্গিকট থাঁকিকে, তোমাত্ব' জন্ঠ আমার গৃহে ছঈ বেল! 
ক্ষট প্রস্তত থাকিবে । তুমি এক বার করিয়া আসিয়া ভোজন করিয়া 
যাইবে । আর যদি ভোমাদিগের “দূরে গঙ্গন করিতে হয়, তবে এই. বিশ' 
মুদ্রা সঙ্গে রাখ, ইহার দ্বারা টারানন প্রস্ত করিজা লইও; আর বন্ধের 
জন্ঠই বা চিন্তা করিতেছ পর্দি? এই আমার নিজের পরিচ্ছদ গুলি তুমি 
গ্রহণ কর। এই সমস্ত/দইয়া তুমি গুরু নানকের মিকট গমন কর, 
তাহার সঙ্গে সর্বদা :ও। তাহার যেন কোথাও কোন কষ্ট না হয়; 
সে অন্ত বিশেষ পটরাধিও।” নানক্তী মর্দানাকে 'বলিয়।৷ দিলেম, তুমি 
আমার ভ্রাতাকে (5৩, যেন ভিনি এক বার আমাকে দর্শন দিয়! অন্তত্র গমন 
করেন। টু 


মর্দীনা অভি নীচ জাতীয় ডোম. এবং চিরদরিদ্র, তিমি এক- কালে বিশ: 
যুদ্রা কখন দেখিয়াছেন কি ন। সন্দেহ। এতগুলি' মুদ্রা হস্তে পাইয়। এবং 
আল বঙ্গের এমন সুবিধা হইল দেখিয়া তিনি অত্যন্ত জন্তষ্ট' হইলেন, 
বা যন্ত্র লইক্মা পর দিন উত্তমরূপে আহার করিয়া গুরু নানকের নিকট: 
যা করিলেন এবং গুরুর সন্ুখে প্রপাম করিক্না উপবেশন করিলেন।, গুক্ষ- 
বানক জিজ্ঞাস করিলেন, “মর্দানাঁ, এই: রবাব' যন্ত্র তুমি. ফেম আঁবার' 
এখানে লইদ্া আপিলে, ?” মর্দানা সকল বৃত্তান্ত গুক্ধকে - অধগত- করিয়া ' 
বলিরেন, এই" রো বিশ টাকা খরচের জন্য জয়রাম আমাকে দিয়াছেন. 
এবং আহারের সুবন্দোবস্ত' *করিদাছেল, এই বন্তগুলিও তিনি আমাকে, 
আনন কিগ়াছেন।: আপনা ভগিনী .আঁপনাঁকে এক' বার,.বশন করিজে, 
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ঞ$ 
টাহিত্বাছেদ। আমি আপনাকে ূ একাকী পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়া 
শুনিয়। তিনি চীৎকার রবে ক্রন্দন করিয়া! উঠিয়াছিলেন এবং ভাই জয়রাম 
আমার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আমাকেবউমাবার আপনার নিকট 
.প্ররণ করিবার কথা খর করিলে তিনি শাস্ত হইলেন” নানক মর্দানার 
কথ শুনিয়া অতান্ত দুঃখিত হইয়া! বলিয়! উঠিলেন)৪*মর্দানা, ভুমি একি ক্ষার্যয 
ক রয়াছ, তুমি জাতিতে ভোম, এখানেও ঠিক ভোমেব বাৰার করিলে ?5 
মর্দানা, গুরু নানকের অভিপ্রায় বুঝিয়া উত্তর করিলেন, “গুরুলি, আমিতো 
এ টাঁক1 তাহাদের নিকট সাঁচ.ঞ্। করি নাই, তাকারা আপনাধাই ইক 
ইচ্ছাপূর্বক আমাকে প্রদান করিয়াছেন।” নানক উত্তর করিলেন, “মর্দানা, 
তুমি এখনই গিস্সা এই বশ টাকা তীহাদ্দিগকে পতার্পণ কর, আর তোমার 
বস্ত্রের জন্তই বা চিন্তা কি, তুমি কেবল আমাদিগের গ্রভূব প্রতি দৃষ্টি 
করিয়া থাক, আমর! তাহাব দাস, তিনি দিগের প্রতি অতান্ত সুপ্রপর 
জীনিবে| তুমি তার উপর আশা সংস্ট্রন করিয়া সন্তষ্ট থাক ।” 
মর্দানা উত্তর কবিলেন, পগুরুজি, আপনার অত্দী আপনাকে এক বার 
দেখিবার জন্ত অতান্ত ব্যাকুলা হইয়াছেন ।» র' সহিত আপনিও 


চলুন? 

ধর্মশান্ত্রে মহাপুর্ষাদগকে আলোকেব সাঁহতু তুঃ বা হইয়াছে । 
তাহারা হ্বর্গের আলোকসদূশ হইব! এ রব দীপ্তি 
প্রকাশ করেন, কিন্তু অন্ধকার পৃথিবী তাঁভাদিগকে চিনিতে পাঁরে না। তাহা- 
দের আন্তরিক স্বর্গীয় ও উচ্চতর ভাব গুলি পৃথিবীর ফ্ললোকদের বোধগমা 
হওয়া দূরে থাকুক, ষে কয়েক জন লোক সংসারের সর্ধবশ্ব প্রাড়িয়া তাহাদের 
শরণাপন্ন হুইয়। শিষ্যত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাও সে এ্রষল কিছু মাত্র 
বুঝিতে পারেন না। বিধানপ্রবর্তকপিগের উচ্চতর সকল শুনিয়া 
সময়ে সমরে তাঁহারা যেরূপ সংসারাসক্তি অঠি নীচ ভাব ও অন্ঞা- 
নত প্রকাশ করেন, তাহ গুনিলে "লোকে তীহাদিগকে শ্বভাবত্তঃ অভি 
ক্কপাপান্ঁ বলিরা বোধ করিতে পারেন, কিন্তু মহাপুকুষগণ ধন্ঠ, তাহার! 
তাহাদের শিবাদিগের সম্পূর্ণ অন্পযুক্ততা ৭ ঘোর সংসারাসক্তি এবং 
পাপের কথা সকল. বার ঝার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও তাহাদের মধ্যে এমন 










নই নানকপ্রকাশ ৰা 


প্রকট বিশেষ দৈব গুণ দেখিতে পান। বন্থারা তাহাদিগকে সংগারের পোঁক 
৬ইতে শ্বতস্ত্র করিরা লইতে পারেন। অঙ্ক লোকে তাহাদিগের সহিত 
ংসারী জীবদিগেব পার্থ অনুভব করিতে অপমর্থ হন, কিন্তু ভীহারা তাহা: 
দের মধ্যে এমন কিছু লক্ষা করেন যন্থার! তাহাদের তূর্বলভার মধো প্রচ্ছন্ন 
বল, তাহাদের পাপে মধ্যে পণ্যের গুড় বীজ এবং অন্ুপধুক্তভার মধ্যে ঘিধা- 
নের লুককাইত 'অপরাজিত শক্তি (প্রকাশ পার, এই জন তাহারা 
উাহাদিগের অনুপযুক্ষতার ণর তৃরি প্রমাণ দেখিয়াও ফিছু মাত্র নিরাশ লা 
হইয়া তাহাদের উপর এমনি বিশ্বাস স্থাপন করেন যে অন্ত লোকে তাহার 
অর্থ কিছুই না বুঝিনা বিশ্বয়াপন্ন হয়। মর্দানা যখন গুরু লানককে 
ভগিনী না্কীর নিকট ধাইতে অনুক্োধ করিলেন, তখন ভিনি শান্ত ভাবে 
ঘলিয়! উঠিলেন “আচ্ছা মর্দানা, আমি তোমার কথাই শুনিব। ভোমাকে 
লইয়। আমাদিগের অনেক করিতে হইবে ।» মর্দানার সঠিভ গুরু 
নানক আবার জররামের ফিরিয়া আমিলেন, গুক্ষ নানক নানকান্ 
ফনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তুর” আতাকে দেখিয়া! নানকীর মনে এমনি ভক্তিরস 
উচ্ছসিত হই উঠিভ 9০-উনি তীহার পদতলে পড়িয়া প্রণাম না করিয়া 
থাকিতে পারিতেন টে; “প্তগিনীর এক্সপ বাবহাবে বিরক্ত হইয়া তিনি তাঁচাকে 
নেক নিবারণ ঝঁৎ,তত লাগিলেন এবং মর্দীনাকে বিশ টাক! ফিরাইরা দিতে 
ঘলিলেন। নান!লী কহিলেন, 'দানাকে এ টাকা আমর! আপনারাই দিমাছি 
সে তাহা চাহে নাই ।» গুরু নানক উত্তর করিলেন, "ভগিনী, তুষি কেবল 
আামাদিগের প্রভূবূতেপর নির্ভর কর। তুমি আমার বড় তগিনী এবং ঈশ্বর শক্ত, 
ভুমি আমার মঙ্গব্ো জন্ত তাহার নিকট প্রার্থনা কর, জ্যোষ্ঠার প্রার্থনায় আমার 
অনেক কল্যাণ হুশয়ই হইবে। টাকায় আমার কোন প্রয়োজন নাই ।” এই 
কথা বলিয়। তরগিনীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়৷ গ্রামের বাহিরে আসিয়া 


উপনীত হুইলেন। 


০০০ 


সন্গ্যাসীবেশে নানকের তালবন্তী গমন । 


নানকীর গৃহ হইতে বিদীকষ লইয়া গুরু নানক ইম্লাবাদে আদিরা 
তা লালে! নামক এক জন সাধুর গৃছে এক মাস কাল অবস্থিতি করিতে 


অন্যাসিবেশে নীনকৈর তুলবস্ভী গমন । ৭ 
লঙপ্প ফরিলেন। 'এই সময় ভাই মর্টানা গুরু নানক্রে বিকট বিদাক়্ গ্রহ 
ক্রিয়া 'ভীলবণ্ডী ধাত্রা ফরিলেন। ভাই বালা ইতিপূর্কেই ' তাল- 
বন্তীতে আগিয়াছিলেদ। নাকের নর্যাগত্রত ক্ীহণের কথা কালু পূর্বেই 
শুনিয়াছিলেন এঘং এজন্য ধৎপরনান্তি ছুঃখে বিহ্ধল ছিলেন। মধর্ণনা 
' নানকের নিকট হইতে প্রত্যাগভ হইয়াছেন শুনিবামাত্র কালু তাহাকে 
ডাঁকাইয়! নানকের সংবাদ জিজ্ঞাসা করার মর্দান! উত্তর করিলেন, *মহিতাজি, 
আপনার পুত্র রামচন্দ্র প্রভৃতির সটান অবতার, তিনি একাধারে চক্র সুধ্য 
হইয়া! জগতে উদ্দিত হইফ্লাছেন।” সংসারাসস্ত কালুর হৃদক্বে মর্দীনার কথা 
বিষ সদৃশ কটু ধোধ হইল, তাহাতে তীহার মনে আরও ছুঃখের অগ্নি 
_জ্বলিয়া উঠিল। ভাই মর্দানার প্রত্যাগমনের কথা ভক্ত রাক্স বুলার শ্রবণ 
করিয়া ভীহাকে ডাকাইয়া লইয়া গেলেন, তাহার নিকট গুরুর সমাচার 
জিজ্ঞাসা করায়, সরলচিত্ত মর্দীনা বলিয়া! ্টরঠিলেন, পরাম়জি, নানক আমার 
ঈত্রাটের সম্রাট্‌, পীরের পীর, এবং ফকিস্ুগের শিরোভূষণ হইয়াছেন । 
তাহার মধ্যে দৈবশক্কি অভ্যন্ত আবিভূতি হইনি ।” রাগ বুলার মর্দানার 
থা গুনিয়। বলিয়া! উঠিলেন, “মর্দীনা আমি বুদ্ধ ছি, একবার নানককে 
দেখিবার জন্ত আমার নিতান্ত ইচ্ডা হইতেছে । জা দিকে তোমার 
লঙ্গে লইয়া! যাও এবং তাহার দর্শন জন্য আমারু» ্ কথা তাহাকে 
অবগত করিও। যে কোন প্রকারে হয়» ৃ 
নানকন্কে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিও 1” মর্দানা এই ফুরলিয়া রার বুলাপের 
নিকট বিদ্বায় লইলেন ষে, “নানক তো আমাদিগের অধীস্ক্রনহেন যে আমা- 
দিগের কথা শুনিবেন, আমরাই তীহার অধীন, তবেঞ্ট্রমাপনার অহ্রোধ" 
তাহাকে জ্ঞাপন করিষ ।৮ 

ভাই বালা এবং মর্দানা একত্র হইন্বা ইখ্নাবাদে ব 1 করিলেন। ভাই 
"লালোর গৃহে উপনীত হইয়া নানকের সহিত তাঁহার! সাক্ষাৎ করিলেন, 
এবং প্রণিপাত করিয়া তালবগীর সমস্ত সংবাদ নিবেদন করিদ্বা কহিলেন, 
“মহারাজ, রায় বুলার আপনাকে একবার দর্শন করিবার জন্ত অত্যন্ত 
ধ্যাকুল হুইয়াছেন।” নানকের পুত্রাতন ভ্তট্রায় বুলারের নাম গুনিবামাত্র 
াছার মলে প্রেমের উদয় হইল। তিনি বণিলেন, প্রাক বুলারের, ভান্ত 
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আমার স্বন্ধে সর্বদাই আছে, আমি শীঘ্ গিয়া একবার রায়জীঁর সহিত 
সাক্ষাৎ করিব।” ভাই বালা .ও ভাই মর্দীনাসহ গুরু নানক তালবদ্তী 
আসিয়া উপনীত হইর্সে। পথে যাইতে যাইতে ভাই বালাকে নানক 
বঙ্গিতে লাগিলেম, “ভাই বালা তালবন্তী গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিতে 
আমার ইচ্ছা নাই।” অবশ্দেষে নানক আসিয়া তালবনীর প্রাস্তরস্থ ভাই 
বালার ফুপের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। নানকের পিতা মহিতা কালু, 
খুল্লতাত লালু এবং তাঁহার মাতা শ্রিপতা নানকের আগমনবার্তী শুনিয়া 
স্বরায় তথায় উপনীত হইলেন; তাহারা সকলেই নানককে সন্ন্যাসীর 
বেশে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। লালু বলিলেন, “বৎস 
নানক, আমাদিগের এই শিবরাম বেদীর বংশ তোমারই জন্য অত্যন্ত কল- 
হত হইল। তোমার পিতা তোমার সহিত অনেক ছুর্বাবহ্ার করিয়াছেন 
সত্য, কিন্ত আমি বলিতেছি /' জন্য তুমি আর তাহার নিকট থাকিও 
না। তুমি এখন আবার 8 চল।” নানক উত্তর করিলেন, "খুড় 
মহাশয়, আমি অনেক ঘর্ু'সরিত্যাগ করিয়া অবশেষে এই একটি স্থখের 
ঘর পাইয়াছি। এ ঘরুর্ডনীড়য়া আমি আর কোথা যাইব ।” লালু উত্তর 
করিলেন, “হে নাল তুমি সাধু হইয়াছ, দয়াই সাধুর প্প্রধান ধর্মী। আমি 
তোমার খুল্লতাত (টি স্মার পিতা দণ্ডায়মান এবং প্র দেখ তোমার বৃদ্ধা 
মাতা তোমার কচ ক্রন্দন কািতছেন। এ সমস্ত দেখিয়াও কি তোমার 
দয়া হয় না? চি বৎস গৃহে চল।” লালুর কথ! শুনিয়! বাবা নানক যে 
একটি শব্দ * উদ্ুতরণ করিলেন তাহার অর্থ এই, ক্ষম! আমার মাতা, সম্তোষ 
*আমার পিতা, ফ্রন্চ আমার খুল্লতাঁত, তাহার সঙ্গে থাকিয়া আমার মন: 









* ক্ষিম! হাক, মাতা কহিয়াহি সম্তোথ হামার! পিত]। সত হামার! 
চাটা কহিএ সি মন্নু আজিতা। শুন লালু গুণ এঁসা। সগলে লোক. 
বন্ধনকে বাধে সো গুণ কহিত্রী কৈসা। রহাও। ভাঁও ভাই সঙ্গি হামারে 
প্রেম প্রীত সো চাচা । ধীয় হামারী ধীরজজ বনিহি এঁসা সঙ্গ হামারা। 
সান্ত হামারী সঙ্গ সছেলী মতি হামারী চেলী। এন কুটম্ব হামারা কহিরহি 
সসি সসি হমারী থেলী। 5এক গুকার হামারা খাবদ জিন হম বনত 
বনাই। উসকে তিম্নাগ অধর কৌ লাগে নানক সো দুঃখ পাই।-_রাগ 
রামকেলী মহল্লা | ৯। 


সম্যাসিবেশে নানকের তালবণ্তী গমন ।' শ& 


অপরাজেয় হইয়াছে । হে লানু, এই সমস্ত গুপের কথা শ্রবণ কর। যে সকল, 
লোক পাপের বন্ধনে আবদ্ধ তাহারা এ সমস্ত গুণের'কথা কিরূপে বলিবে ₹ 
ভক্তি আমার ভ্রাতা সর্ঘদাই আমাঘ সঙ্গী এবং জ্্রতই আগার জোষ্ঠ তাত, 
ধ্ধ্য কন্যা হইয়াছেন, তিনি কখনই আমার সঙ্গ ছাড়া হন না। সাধুগণ 
আমার সহচর, তাহাঁদেরই দ্বারা আমি সধ্ঠুদা, পরিবৃত থাকি. আমাক 
মতিই আমার শিষ্য হুইয়াছে। এই প্রকার আমি কুটুম্ব সকল প্রাপ্ত হইয়াছি; 
সর্বদাই আমি ইহীদের সঙ্গে ক্রীড়াকরিয়া থাঁকি । গুকাবিন্বূপ' পরমেশ্বরই; 
আমার পতি হুইয়াছেন। যিনি আমাকে তাহার জন্ত উপযুক্ত করিয়া 
লইতেছেন, তাকে ছাড়িয়া জন্যের আশ্রয় লইলে নানক কহেন অনেকা 
£খ পাইতে হইধে।৮ বাস্তবিক সকল মভাজনেরই এ সম্বন্ধে এক মত॥ 
তাহাদের শরীর এই সংসারে বাস করে-বটে, কিন্তু তাহাদের আত্মা অন্যতর 
জগতে অবস্থিতি করে। তাহাদের গৃহ, পা্ট্ুবার, আত্মীয়, কুটুম্ব, এ পৃথিবীর 
নহে। 'মাবকুল শ্রেষ্ঠ অপর মহাম্বা জীষ্মোপনার পিতা মাতা সম্বন্ধে 
বলিয়াছিলেন, “কে আমার পিতা, কেইঘ। মাতা, এ সংসারে ধিনি। 
আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা সম্পন্ন করেন, তিনিই সার ্ 1, মাত! ভ্রাত। 
সকাপি।” 
পরে গুরু নানক বায় বুলারের অন্তরঃধে' উখশনাজহহ উপস্থিত হই 
লেন। রায় বুলার তাহাকে দেখিয়া সসঙ্চ্গগাত্রোথান একরিয়া অভ্যর্থনঃ 
করিতে লাঁগিলেন। তিনি নানকের চরণে মন্তক রাখিয়্ট্রুবার বার প্রণাম, 
করিলেন । আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া নিজ মলের: জন্য: ঈশ্বর 
সমীপে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন] 
করিলেন, প্রায়জি, তোমাকে আমি আর কি- বলিব, ৰ 
থানেই তুমি।” রাঁয় বুবার নানকের আহারের অভ. আয়োজন: 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে” তপস্বী, আপনার জন কি.রন্ধন্ন হইবে ?” 
নানক উত্তর করিলেন, প্যান! পবশেস্বর গ্রেরণ' করেন তাগাই হইবে, 
এ. সম্বন্ধে আমি কখন, কোন আদেশ. করি না ।৮ গুরু নানক এই 'সময়ে.' 
যে একটি শব *- উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্ধ এই, “সুমি প্রেমই প্রন্কত, 


এ সকাল দা শশিশশীশিশি ক আচ তি সপ শপ চন কু পাক 












জপ পি পা 


৮ মিঠা মরম. লুল! সঞ্জম. খটা খরা ধিযান। এ্ীসা ভোজন জো জন 


চা নানকপ্রকাঙী॥. 


ব্ঞ্জন, ইন্্রিয়সংযমই অল্ল, এবং ্যানই ষথার্ধ লবগ, ৪ ভোজন য়ে 
জন করেমে পুরুষপ্রধান। রায়জি, তুমি আর দল: ছাড়িয়া এইকপ 
ভোজন কর। তুমি সান্তা আহাবেই নিমগ্র থাক, তাহাতে, তোমার তৃপ্তি 
হইবে। সদ্‌গুরুক্ূপ কল্পতরু হইতে ফল পাড়িয়া তাহাই অল্পে অল্পে 
আহার কর। নামাম্ৃত ফল্রে রদ তোমাকে প্রদত্ত হইবে, তুমি ভ্রাহাই 
পান কর। যে অকালমূর্তির রূপদর্শনে জন্ম সফল হয় তাঁহাকেই তুমি। 
হদয্ে ধারণ কর। নানক কহেন এক গুকার রসেরই প্রকৃত আশ্বাদন 
আছে, তাহাই আমি গ্রহণ করিধাছি। যখন হইতে সত্তা নাম রসনায়, 
দিয়াছি, সেই দিন হইতে অন্ত সকল আস্বাদন বিস্বাদদ হইয়৷ পড়িয়াছে।” 
গুরুজি' এই শব্দ উচ্চারণ করিলে রাঁয় বুলার প্রণাম করিলেন । রাক্সজ এই 
সময়ে কঠোরচিত্ত সংসারাসক্ত অবিশ্বাসী কালুর দিকে দৃষ্টি করিয়া 
বলিলেন, “তবে কালু এখন তুমি /ক কল?” কালু উত্তর করিলেন, প্রায়জি, 
ও ফে পরমেশ্বর পরমেশ্বর ঝু্টিতেছে তা! আমরা অনেক শুনিয়াছি, ও 
কিছুই নহে ।” গুরু নানকুিতহা শুনিয়া উত্তর করিলেন, *পিতাজি, িনি 
আমার প্রভুকে দেঞ্রির্টিছন, তিনিই শ্র্ব্যশীলী হইয়াছেন ।* নানক 

রুটিন * উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, তিনিই বড় ডিনিই 








নধর ও শুনে, কিন্ত বড়কে কে জানে? তাহার মূলা 
কা? জানে নীসতঠাহার কথা বলিতে গিশ্া কক্তাগণ স্ত্তিত 
হইয়া! থাকেন। আমার প্রভূই কড়। তিনি গভীর ও সুগভীর । তীর 
গম্ভীরতা ও. 1 কেহ জানে না। সকল সৌন্দর্য্য তাচা হইতে সুন্দর! 
হইয়াছে। তাঁহার, হইতেই সকল বহুমুলা পদার্থ মূল্যবান হইয়াছে (. 
জ্ঞানী ধ্যানদী শঞ্চলেই [ প্রভু,] তোমা হইতে উচ্চ হইফ়্াছে। তোমাক 


লি অল্প শপ শাসক লাশ 


আচরে সো মানব প্রান । রায়জি ভোজন এসা করিয়ে। ওঁর সগল পর- 
হরি । রহাঁও! মেরা মগন লগ্না সচ সতী জিস খাঁপে ব্রিপতার্ব ।  সত্তি, 
গু বিরছ ফল আসন ডালিয়ে ফল চুগ্ডুগ খাটৈ। অমৃত ফল রস নাঁমু ধনীকা' 
সে.গীবৈ জিস দেবৈ। সক্ষলিউ দরস অকালসুরত হৈ তাকে রিদে সমাবে। 
কছ নানক সো খরা স্ুরাদী এক ওঁকার রস লিয়া। আউর স্ুরাদ সভ ফিকে 
পু ডে ঘব সচ্চ লাম সুখ দিয় ।-রাগ মারু মহল্লা ১। .' | 
ক্* 'গুঁনি বড্দা আখে সন্ত কোই ৮স্প্রাগ আশা মহল্লা ২। 


পা 





সন্ন্যাসিবেশে মানকের'তালবণ্তী গমন । ৭৭. 


যহত্বের এক ভিজও কেহ বর্ধিতে পারে না । সফল তপন্কা, সকল, 
মঙ্গল. সকল সির্ধি তোমীরই স্তুতি করিতেছে । তগন্তা ব্যতীত্ত কেহ 
সিদ্ধ হয় না। সৎকর্ম না করিলে আঘাত স্ব হয।। তোমার 
বিষয় বস্ধুণ ৰেচারাঁরা কি বলিবে? তোমার ভাগার এশ্বধ্যে পুর্ণ । কলাহাকে, 
তুমি সামধ্য দেও সেই তোমার, কথ কলিতে পাঁরে' নানক কহেন, সত্য 
স্ব্ূপের নিকট সকলেই বলিহারি যায়।”: নানকের কথা শুনিষ্ক। কাল বলিতে। 
বাগিলেন, “বৎস নানক, তুমি এ সমস্ত কথা পরিত্যাগ করিয়া সকল লোক 
যে পথে চলে সেই পথই গ্রহণ কর।” কালুর নিতাজ্জ নির্বেধিধের স্তায়, 
কথা শুনিস্কা লালু বলিলেন, “মহিত্বাজি, তুমি চুপ করিম! থাক '* তিনি৷ 
রায় বুলারকে বলিলেন, “রায়জি, তুমি যেমন? ভাল বিবেচল। কর. তাহাই কর, 
কিন্ত নানককে তোমারই নিকট রাখিক্াা দাও ।” ক্লায় বুলার ন্বানককে, 
তাহার নিকট থাঁকিবাঁর জন্য অনেক অন্থরোষ্কু করিয়া বলিলেন. তুমি এখানে; 
অবুস্থতি করিলে আমি তোঁমাতক অনেক ময় সম্পত্তি প্রদান করিব, 
"তোমার কোন প্রকার চিন্তা থাকিবে না, নি নায় ভগবানের আরা ধন! 
করিবে, তোমার আত্মীয়গণ সকলেই স্থখী হইত্বেন। ঈ্্নি্ক একই. সম্পতি ও 
একই * প্রতুকে জ্ান্তিতিন। তিনি বজিলেন, পঅপবএখন সেই প্রভুর; 
হস্তে আমার সকলই” সমর্পণ করিস্তা নিশ্চিন্ত হইয়া ছি, র* এখন আর 
কোন প্রকার চিন্তা নাই ।” নানচক্র মাত! এটি প্র খেদ করিতে, 
করিতে এই সময় বলিয়া উঠিল্রেন পুত্র অরূ্ঠকে পরিত্যাগ 
করিয়া কোথাও যাইও না, আমি ভোমাকে ছুই বেলা রঙ্কান ঝুরি দিক, তুমি 
জহা ভোজন করিয়া গৃছে বসিয়া থাকিও, তোমার মর্রী কিছু কার্ধা 
করিতে হইবে না, তুমি গৃহহীন হইয়া দেশ বিদেশে ওপু করিয়া বেড়াইও, 
না। তোমাকে কে আহার, করাইবে, এরূপ করিলে অনাহস্রতী তোমার আখ 
যাইবে।” গুরু নানক এই স্থানে একটি শঙ্খ * ৪ঁিচ্ছারণ করিলেন, 


*& আখা জীবা বিসরে* মর যাঁউ। আখন অউখা দচা নাকউ। 
'জচে নামকী লগৈ তুখ। উত্ত ভূথে খাই চলিরাছি ছুঃংখ। সো কিউ 
বিসরৈ মেরী মাই' সাচা তি সচ। নাউ। রহাও। সাঁচ' নামক 
তিল বড়িয়াই। আখি থকে কীমতি নহী 'পাই। জে পভ মিরকৈ 
























৭৮ নানকগ্রকাশ। 


তাহার মর্ম এই, প্তীহার কথ! বলাই আমার জীধন, বিশ্মরণে মুড হয় । 
সত্য নাম বঙ্গা বড় কঠিন। আমার সেই সন্ধা নামের ক্বুধা হয়াছে, 
সেই ক্ষুধাতেই আমার ছঃখ সকল চলিক্া গিল্লাছে। হে মাতঃ, তাহাকে 
'ামি কিরূপে বিশ্বত হইব? তাহার শোক 'অপবা মৃত্যু নাই, সত্য 
নামের ভিলমাত্র স্তুতি কুরিতে সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়া যার। তাহার 
মূল্য কেহ জানে না, সকল লোঁক একত্র তইয়া স্তব করিলে তাস মহ- 
ত্বের কোন বৃদ্ধি হয় না, না করিলেও কমিয়া যায় লা । দাতা বর্তমান 
রভিয়াছেন, জীনের ভোগ নিবুন্ত হইতেছে না। ইহারই গুণ আছে 
আর কাহাব নাই, ছিল না এবং হইবে না। যেরূপ তিনি আপনি বড় 
ভেমনি তাভাঁব দান বড । তিনি দিন স্যজন করিয়া রাত্রি করিতেছেন। ফে 
স্ত্রী মাপন পতিকে বিশ্বাত হয় সেস্ত্রী জান্তিতে অতি নীচ। নানক কহেন 
কেবল তীহার নামই সত্য 1/ নানক মাতাকে আবও বলিলেন, “চে 
মাতঃ, তুমি সেই পরমেশ্বর্টে্ণনাম জপ কর, তাঁহার সেই নাম জপ করিয়া 
আমি সর্বদাই তৃপ্তি “কবিতেছি, আমার অবস্থানও সেই ভগবানের 
উচ্ছাধীন, যেখানে এছ আমাকে রাখেন সেইখানেই আধা গাকিতে 
হইবে ।” রায় র্দিগ্ঘ' বলিলেন, “নানক, তুমি মাকে কিছু "আদেশ 
ফর, আমি তে ক্লু সেবা করিতে ইচ্ছা করি।” অপর একটি শব * 
দ্বাবা গুরু নাক এইক্সপং কৃত করিলেন, “কেবল প্রভু পরমেশখ্বরই আদেশ 
ফরেন, তীহাঁকুৎসন্বন্ধে ক বল চলে না, বলপূর্বক কেহ তাহাকে লাভ 
করিতে পারেনা । ভে বায়জি, তিনি এমনি প্রভূ, যে তিনি কাহার 
অধীন ননেন, ছ্ুন্ধ ভাত জোড় কবিয়া ক্টাাব নিকট 'প্রার্থন! করিল 
সকলি প্রাপ্ত ঝু্া যায়।” রায় বুলার পুনর্বধার বলিলেন, “হে তপোধন, 


আর 











টা 





খন পাই'। না হোটব ঘটি না যাই। না উহ মরে ন হোটৈ, 
দেদ] নচুকৈ ভোগু। গুণ এ হোত নহ্ভী কোই। না 

কে ভোকা না কে। ফোই। যে শ্ড আপি তে বড দতি। ধিন দিন 
কফরকে কীর্ভী বাতি । খাবন বিসারহি তে কম জাতি । নানক নাবহি বাস্ত' 
সনাত।---পাগ আশা মলা ১। 


« ইক করনাইস আধি পর ইত্যাি-_রাগ মার যহললা?১। 


সম্ামিবেশে নানকের তালবুণ্তী গমন ৭১ 


খেই স্থানে কি তোমার নামে একটি অতিথিশাল। নির্দাণ করিয়া দিব % 
ভুমি এই স্থানেই থাকিয়া ফকিরদিগকে আহার করাও । অন্ত কোথায়ও 
আর যাইও ন।1” গুরু নানক স্বতন্ত্র একটি শব্দে কু্টিতা হার এইবপ উত্তর 
প্রদান করিলেন তাহার অর্থ এইরূপ&"অতিথিশালা একমাত্র ঈশ্বরেরই আছ, 
অন্য অতিথিশালা নাই। হে রায় বুলার, আমার &এক মিন্তি শ্রবণ কর। 
সত্যন্বরূপ স্থষ্টিকর্তা একই, তিনি সমস্ত স্যষ্ট পদার্থ স্থজন করিয়াছেন । দাতা 
স্বয়ং দয়াময়, তিনি ধনী হইয়া সকলের সঙ্গে থাকিয়া প্রতিপালন করিতেছেন । 
তিনি জীবন প্রাণ দেহ ধন দিয়াছেন এবং রদ ভোগ করাইতেছেন। 
তিনি আপনি কোন রসভোগ করিতেছেন না। সিদ্ধ ও সাধক সকলের 
উপরে এক জনই আছেন। নানক কহেন, সৃষ্টিকর্তা দ্রাতার নিকট সকল 
লোকই ভিক্ষা করিতেছে ।” রায় বুলার নানকের কথা শুনিয়! প্রণতি পৃর্ববক 
অশ্রু বর্ণ করিতে করিতে বলিলেন, ণহে উপোধন, তোমার যাহ! ভাপ 
বোধ হয় তাহাই কর।” নানক কয়েক দিন তাষট্রুতীতে থাকিয়া ভাই বাণা 
এবং ভাই মর্দানাকে বলিলেন, “তোঁমরা ছুই আঁট, আমার সঙ্গে চল।” 
বালা ও মর্দানা উভয়েই গুরু নানকের সঙ্গে যা য় এত্ত হইলেন। 
এদিকে” মাত। ত্রিপতা *আসিয়! অত্যপ্ত রোদন করিতে | 
নানককে কিছুতেই যাইতে দিতে চাহিলেন না ইনু অত্যন্ত ছুঃখ 






কথ। তাহাতে স্থান পাইল না। সে রজনী নানক মাতাক্রনকট থাকিয়! 
ক ৃ 

পর দ্বিন ১৫৫৩ সংবৎ ৯ই পৌষ, বৃহস্পতিবার সন্ন্যাসী হইয় 

করেন। | 
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* লঙ্গর ইক্‌ খুদাইক1 দূসর লঙ্গর নাহি। হছসর লা চলে বিরজর 
নরহাই ৷ রাই, বুলার সুন বেনতী ইক্‌ অরঙ্গ হুমারী। রাই খুলার সন বেনতী 
এক 'অরজ হমারী। খালক সচঢা এক*্হৈ জিন থলক সবারী। রহাও। 
দাতা আপ রহীম হৈ স জী নালে দেবনকউ আপে ধনী সগলিয়া 
প্রতিপালে। জীয় প্রাণ তন ধন দীয়ে দীন রস ভোগ। আপো কচু 
হোবরী কীনে রস যোগ । সভ নাকে সির একক হৈ সিধ সধক বিচাতে। 


' নানক মঙ্গতা সভকো দ]তা সিরজনহারে ।--রাগ আশা মহল্লা ১। 





|. নানক প্রকাঁশ 1 


গুরু নানক তাগবণ্ডতী হইতে 'যাত্র। করিবার সময় ধায় বুলায় আসি! 
অত্যন্ত বিলীত ভাবে ঘলিলেম, “ছে তপোধন, তুমি আমার শুদ্ধত্য ক্ষম! 
কর, আমার নিবেদম ই থে, তুমি এই স্থানেই অবস্থিভি কর, অন্থত্র গমন 
'করিও না।” বাবা নানক উত্তৰ কবিলেন, প্রায়াজ সে বিষয় আমাৰ ইচ্ছাধীন 
নকে, প্রভু যেকব্প আঁদেঞ্ কবিবেন, তাহা করিতেই হইবে ।” অবশেষে 
গুরু নানকেব্' কোন প্রকাঁব মেব! করিবার জন্ত রায় বুলার বাবংঘার অতাস্ত 
মিনতি ক্ষত্সিতে লাগিলেন। নানকেব কোন সেবারই প্রয়োজন ছিল না, 
জ্বায়াজির দিতান্ত অনুরোধে তিনি বলিলেন, প্পিপাঁসাঙ্ড ব্যক্তিবা আসিক্পা এই 
জলহীন স্বাদে অতান্ত কষ্ট পাগ্ন, বৌদ্রভাপে ভাপিভ হৃইয়৷ জলাভাবে শ্লান 
ভ্বাব শীতল হইতে লা পাবিস্বা পিকে! অতাস্ত দ্ঃখ ভোগ কবে । অতএব 
আপনি এই স্থানে একটী পুষ্কবিতী খনন করি দিন, তাঁা হইলেই আমার 
সেবা হষ্টবে, ছঃখীদের স্থখ হিলেই আমি তৃপ্তি লাত্ত করিব» রায় বুণার 
গুক্ষুর আদেশে আপনা কৃতার্থ বোধ করিলেন, তিনি নানকের নামে 
ভালৰস্ভীতে একটা পু এণী খনন করিয়া দিলেন। উক্ত পুষ্কবিণী আজও” 
তথায় বিদ্যামান এাহ। শিখেরা ইহাকে অত্যন্ত পঞ্চ জলাশয় জ্ঞান 
ফরে। 









কর্তীরপুরের বৃত্তান্ত । 


গুরু পা সর্যাসব্রত গ্রহণ কবিক্লা পিশা মাতাকে পরিত্যাগ করা 
তাহাদের মন ক্র ;খ অন্ধকার ও শোকে আকুল হইদ্বা উঠিগ। পিতা মাতার 
অন্ধের যষ্রি ড্ী'রদ্ধ বয়সের আশাম্বরূপ একমান্র পুত্র নানক তাহাদিগকে 
চিরকালের রিতাগ করিয়া চলিয়া গেলেন দেখিঙ্স! তাঁহারা অনবরত 
হা হতোহশ্মি ও অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্বর্গরাঙ্গের গুড় নিম এই 
যে, মনুষ্যাত্থট যখন খোব দুঃখ অন্ধকারে' আচ্ছন্ন থাকে, সেই অবসরই 
জীবাত্মার মধ্যে নবজীবনের বীজ বপন করিবার পক্ষে পরমাআর অতি 
প্রাশন্ত সফর | অদ্ধকার্র দুখ তাহাব কার্যের ' ঘেবপ অম্ুকুল, 
এমন আর অন্ত কিছু নয়। অশ্রজগ পাইলে নবজীবনের বীঞ্জ চিত্ত- 






কর্ভীরপুরের ইততযন্ত। | ৮১ 
কক্ষে যেন্গপ অঙ্কুরিত হয় এমন অর কিছুতে হয় না। যিনি দিবালোক 
হ্জন করিয়া! আপনার মহিমা প্রচার করিয়াছেন, রজনী ভাহারই গভীরতর 
কপা প্রকীশ করিতেছে । সুখসম্পদ মনযাজীবন্ী বাহার অপার প্রেমের 
পরিচয় দেয়, ছঃখ বিপদ ও অশ্রজল তাঁহারই গুড়তর মঙ্গলময়ী উচ্ছা সম্পন্ন 
করে। নানকের পিতা মাতার আম্ম! এই গৃষ্ট নিযমফে অতিক্রম করিতে 
সক্ষম হয় নাই। ঈশ্বর প্রেরিত সাধু শ্রীপুর নানকের কঁপাদৃষ্টিরূপ অত 
'ধারি তাহাদিগের আম্মার উপর পড়িয়াছিল, ভাহাতেই ভিতরে ভিতন্ধে 
তাহাদিগের চিত্তভূমি প্রস্তুত হইয়া আবাফিতেছিল, তাহার উপর পরমাজ্! 
তাহাদিগের গতীর ছুঃখের মধ্যে নিক্জীনে বসিয়া নবজীবনের সুতপাত করিয়া 
হিলেন। ক্রমে তাহার্দিগের চিত্ত পরিশুদ্ধ ও পরিব্তিত হইয়া আসিতে 
লাগিল এবং তম্মধ্যে ভক্তি ও দিব্যজ্ঞানের অভ্যুদয় হছুইল। নানকের পিশু! 
ফালুর কঠোর পাঁবাণসম অত্যন্ত সংসারশিষ্টু মনও ক্রমে বিগলিত হইতে 
আরস্ত হইল। 

গুরু নানক পিতা মাতার নিকট হইতে 
নদীর কুলে আসিয়া! ন্ানাদি সমাপনপূর্বক গছ 
লেন। নিকটন্থ* প্নীর নর-নারীরা প্রায় অপেকেহী 
লানককে জানিতেন। তাহার! তাষ্ছার সংসার) চে 
শুনিয়াছিলেন। নগরবাপীর! এই সময় র 
স্বীকে দেখিতে আসিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেন 
অন্য কোন খাদ্য ত্রব্য লইয়া উপনীত হইল। নানবু্ী সকলের সঙ্গে 
প্রেম সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। দর্শকদিগের মধ্যে তে 
জন ম্মত্যস্ত ধনী সন্তান তাহার ভাবে অত্যন্ত আস্টুি হইয়া ডাহার 
চরণে আপনার সমস্ত পর্ব্ধ্য সমর্পণ করিতে ইচ্ছা! করিলেটর্গী তিনি বিনীত- 
ভাবে নানকক্ষে এই বলিয়া বার বার অন্তরোঁধ করিতে. লাগিলেন যে, 
"আমার যথেষ্ট ধনসম্পদ আছে, আপনি আর অন্তর যাইবেন না। এই: 
খানেই পিতা মাতা স্বী-পুত্র সকলকে আনয়ন করিয়া, অবস্থিতি করুন। আঙি 
আপনার নামে এই স্থানে একটি নগর নিষ্্ীণ করিব ।” নানক উত্তর 
করিলেন, “ভাই ক্রোড়ীকা নয় খণ্ড পৃথিবী সমস্তই মার । আমি একটী 
| । ৯১ | 













সিরা গ্রহণ করিয়া বিপাশ! 
সমাধিতে নিমগ্ন হই” 
ঞ্ুত। কালুর পুঞ্জ 
্বিজীবনের কথা 
নবীন তপ- 


৯৮. *নামকপ্রকীশ 1 
গামা স্বান লইয়া কি করিব?” ক্রমে তিনি ক্রোড়ীয়ার ভাঁষ ও বিশ্বাস 
'দেখিয়! মুগ্ধ হইয়। পড়িলেন এবং আপনার পুত্র পরিবারকে তথায় রাখিবার 
ইহা প্রকাশ করিলেন,ফ্ীকস্ত বলিলেন, তিমি নিজে যে কার্যে আদিষ্ট হই- 
খা্ছেন তাহা কখনই অঙম্পন্ন রাখিতে পারিবেন মা । মানক পিতা মাত! ও 
'পরিঝারবর্গকৈ তথান্ন আনিষ্তে ভাই মর্দানা ও বালাধে প্রেরণ করিলেন। 
ভাই বালা ও মর্দাদা মহিতা কালুর গৃহে প্রত্যাগত হইলে 
তাঁহার শোকার্ত পরিবারের মধো আনন্দধ্বনি উঠিল তাহারা দূতদিগের 
প্রমুখাৎ নাঁনকের অভিপ্রায় শুনিয়৷ তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিলেন। বিধাতার 
গাভীর কৌশল ও অপূর্ব প্রেমণীলা কে বুঝিবে ই এতদিন মহিতা কালুর 
অন্তর মোহ ও স্ংসারাসক্তিতে অত্স্ত আচ্ছন্ন ছিল, তীহারা সেই 
তালবগ্ডীতেই আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু যেমন তাঁহাদিগের অন্তরে নবজীবনের 
আবির্ভাব হইল, অমনি বিধাঞুর পূর্ণতার জন্য, বিধাতা তীহাদিগের অব- 
স্থিতির নৃতনবিধ আয়োু রর “করিয়া দিলেন। . কালু আসিবার সময় রাস 
বুলাঘের নিকট বিদায় ৪৭ | করিতে গমন করিলেন। রায়জি অত্যন্ত বুদ্ধ 
হইয়াছিলেন, টি রর রন বলিলেন, আমার তাঁহাকে আর, কিছু 
রা র্‌ কবলমা্র বলিও যেন তিনি ভবসাগর পারের সময় 
রি ঈন্ধুর কানু, সপরিবারে বিশ্বাস ও আশার সহিত 
লঈ্, আসিবার সময় নানকের আদেশানুসারে 
দর্দীনাও আপক্ট্র+ পরিবারকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তাহারা সকলে 
ষস্থানে আসিল গুরু নানক পিতা মাতার চরণে প্রণাম করিলেন। 
॥ হইতে তখনও বিষয়াসক্তি এককালে নির্মূল হয় নাই, 














মহিতা৷ কালুর ছু 
ভিনি তালবস্তীক্িফিফার্যের পরিচয় দিতে আলন্ত করিলেন। নানক 
উত্তর করিলেন, ব্টীতা মহাশয়, আর কেন অসার সংসারের বিষয় উল্লেখ 


করেন, এখন এরূপ কাঁধ্য করুন বদ্ধারা ভবসাগরে উদ্ধার হওয়া যায়।” 
তিনি, একটি শব্ধ * উচ্চারণ পূর্বক তন্থারা "বলিলেন, “এই তন্ছকে ক্ষেত্র, 
শুভ কর্মকে বীজ ও এই মনকে রুষক করুন, সত্যানামের জলসেচন করুন 
'বং শ্য়ং হরিকে হৃদয়ে স্থাগন করুন, নির্বাণপদ প্রাপ্ত ।হইবেন।” বাকা 
0. এছ ভন ধরতী বীজ করমা করো ইত্যাছি।-প্রৈরাগ মহল্লা ১। 


কর্ডীরপুরের বততান্ত ? ৯ 


মানিক পিতা কালুকে অনেক্ষ উপদেশ প্রদান, করিলেন, মাতা ত্রিপতার মন 
ভাহাতে বিগলিত হইল. তিনি বলিয়া উঠিলেন, “বৎস, ভোমার ক্ূপা হইলে 
-আমাদিগের. সদগীতি হইবে ” নীনক্ষ পিতা আতাকে আশ্বস্ত করিলে 
ক্রোড়ীয়া আসিয়া গুরুর চরণে প্রণাম পূর্বক নিবেদন করিলেন) “মহারাজ; 
আমি আপনার, জন্ত। নগর ও"ভবন প্রস্তৃত করিয়াছি; এখন. তাহার কি নাম: 
হইবে.?” প্লীনানক উত্তর করিলেন, প্তীহা অন্ত কাহার নামে আখ্যাভ: 
হইবে না, পকর্তার” নামে আথাত হউক, তাছার নাম প্কর্তারপু” হইল । 
এই কর্তীরপুর নগর বিপাশা নর্দীতীরে,। ক্রোড়ীর়া নানকের পরিবারের জন্। 
অনেক ভূষি দান করিলেন। এই স্থানে মহিভা কালু, মাতা ত্রিপতা এবং 
মাতা চৌনী ও লক্ষমীদাস এবং ক্রমে শ্রীাদ ও তাহাদের অন্তান্য কুটুম্বগণ' 
আসিয়া বাঁপ করিজেন। ইহা এখন শিখদিগের প্রসিদ্ধ তীর্ষস্থান ৷ “সাহাঁজাদা" 
, অর্থাৎ নানকের বংশ এখাগে অপ্যাবধি অনেম্ুক অবস্থিতি, করেন। ইহাদিগলে, 
গিখেরা অভ্তান্ত ভক্তি.করে'। 

কর্তারপুরে উপনীত হইলে পর একদ। নান 
দিন উপস্থিত হইল । ব্রাক্ষণ ডাকিয়া কালু শা 
করিছত লাগিলেন। ও নানক হিজ্ঞাস। করিলেন, “প্ম্ল্ি 
জন্ত এত আয়োজন করিতেছেন ?” কালু উত্তর করিচ ৪ 
উপস্থিত, পিতার সদগতির জন্ত শ্রান্ধকাধ্য 5৮ 










র পিতা কালুর পিতৃশ্রান্ধের? 
নানাঞকার আয়োজন: 
শয়) আপনি. কিসের 
আমার, পিতৃশ্াদ্ধ 


কথায়, উত্তর করিলেন যে, “বুথ কে করিতেছেন, 
উহ্বাতে কি মৃতদের কোন উপকার হয়? আপনার -খিস্তু্র' উদ্ধার হইয়াছে, 
*আপনি আপনার মোহরূপরজ্জু দিয়। কেন তাহাকে ' অগুস্ীক- মানার মধ্যে: 


সেইনূপ আপনাদিগেক্স সুক্থাত্মা পরলোকবাসী' পিতৃপুরুক্টীগকে' অংপনাদিগের । 
ধোহরূপ ভোর দ্বার! বাঁধিয়া রাখিবরে প্রেষ্টা- করে।” কথিভ' আছে, এই: 
ষময় কাপুর দিবা জ্ঞানে" উদয় হইল, স্বর্গ পরলোক অমরংলাক এৰং" 
ফ্েবলোক তীহার জ্গননেত্রের নিকট এমনি প্রকাশ হইয়া পড়িল॥) 
কিনি, চক্ষু মুদ্রিত. করিরামাত্র দেখিতে পাইলেন য়ে, দ্বরগধ়ামে স্বগা়্াজ 


1৮৪... _ নানক প্রকে 1 
পরমেশ্বর প্রতাক্ষ বিরাজমান, তাহার চতুর্দিক দেবতাগণ তাহার স্তব স্ততি 
করিতেছেন, তাহার পরণোকগত পিতাঁও দেবতাদিগের দলভুক্ত হইয়া দেঘ- 
দেবের আরাধনায় নিষুকতপর্টাছেন । কালু এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়। বিশ্ময়াপ্ 
হইঙগসেন এবং এক বৎসরকাল তদবস্থ রহিকেন । 

নানকের ভ্রীবনচরিত পুস্তকে অনেক অলৌকিক কার্যের কথার 
উল্লেখ আছে । কথিত আছে ষে. একদিন কর্তারপুরে আসিথার সময় 
রামতীর্৫ঘের মেলায় গুরু নানক গমন' করিয়াছিলেন । খ্য লোক 
আসিয়া তথায় স্থানার্দি করিতেছিল, চারিদিকে যাঞ্রিগণ দান ধ্যানা- 
দিতে নিধুক্ত ছিল। একজন ব্রাঙ্ষণ এক স্থানে বদিয়া শালগ্রামসূর্তি 
সম্দুথে নিমীলিতনেত্রে তাহার ধ্যান করিতেছিল। নানক তদর্শনে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি করিতেছেন 1” 
কপট ব্রাঙ্ষণ উত্তর করিল,/ “আমি ধ্যানে সমন্তড বঙ্গাণ্ড দেখি- 
তেছি।” ত্রাঙ্গণ পুনর্বার চুর 
শীলগ্রাম শিলাকে নানক ভু 











গুরু নানক ব্রাণুর্্ট 'ণঅতান্ত ভতপনা করিয়া বূলিলেন, "তুমি" যদি 
রি তে ক্ধাণ্ডের সংবাদ জানিতে পার্থ, তবে অকারগ 


সহিত এরাপ মিথষ্ট গ্রতারণা করিয়া খাকি 1” গুরু নানক ব্রাহ্মণসন্বন্ধে একটি . 
শব * উচ্চারণপুষ্্ঠক তদ্দারা যাহা বলিলেন তাহার মর্দ এই, “হে ব্রাহ্মণ, 
তোমার দেবহ। উ্:জই মৃত এবং কালের অধীন. তোমাকে কি প্রকারে 
তাহা মৃত্যু হইতে রক্ত করিবে?" তুমি কেন এক স্থানে বসিয়া লোকদিগকে 
প্রবঞ্চনা করিতেছ এবং আঁপনি পাপে ভুবিতেছ ? : তোমায় ইহার জন্ক 
একদিন. দখভোগ করিতেই হইবে। কেবল ঈশ্বরের নামই একফাত্র সার 
পদার্থ |: এই কলিঘুগে নাম ব্যৃতীত জীবের আর গতি নাই, ভুমি তাহা গ্রহণ 


০০০, 


:.:* কাপ নাহী ঘোগ নাহী রকতা ইত্যাদি '--রাগ ধনেশ্বরী মহল্লা ১) 


ৃ্‌ কারি ৰতাস্ত | ৮৫. 


করিয়া উদ্ধার হও 1” ব্রাহ্মণ নানক্ের কথা অনুতাঁপের সহিত আপন 
পাপ স্বীকার করিলেন ও কাতরভাবে তাহার শরণাপন্ন হইলেন। নানক 
আর একটি প্রোক * দ্বারা কহিলেন, “উৎস-হ ভি্টাস ও প্রেমের সহিত 
নিত্য কীর্তনের মধো মনকে নিবুক্ত কর। সকল পাপের ধবংম হৃইয়। প্রীহরির 
স্বারে তোমার মুখ উজ্জল হইকে। কাহার স্মরণ বন! থে 'জীবনধারণ ভাহা 
বৃথা, নানক কহেন হরিকে ম্মরণ করাই সার কার্ধা, আ'র সমস্ত জঞ্জাল, তাহা? 
পরিত্যাগ কর» ব্রার্ষণ এই কথা শুনিয়া গুরু নানকের শিষ্য হইলেন? এই- 
রূপ প্রবাঞ, গুরু নানকের আদ্দেশে সেই অর্থলোভী ক্রাঙ্গণ নির্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিকা 
খনন করিয়া যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইন্বাছিলেন। | | 

একদা] নানক কর্তীরপুরে এক স্থানে অন্ন প্রস্তুত করিগ়া ভোজন করিতে 
যাইতেছিলেন, এমন সময় এক জন ক্ষুধিত্ব আচার্য্য ক্রাহ্গণ হঠাৎ তথায় 
সমাগত হইলেন । নানক ক্ষুধিত ব্রাপ্ধণকে দেঁবেয়া 'াহাকে আপনার অন্নের 
এক অংশ দিতে চাহিলেন, কিন্তু অতিথি উত্ত। করিলেন, আমি জাতিতে, 
* ব্রাহ্মণ কাহার রন্ধনান্ন ভোজন করি না) আপনত্ত রন্ধন করিয়া খাইয়া 
' খাকি। গুরু নানক ব্রাঙ্গণের কথা শুনিয়া তীহাবেনীগুলাদির দিধা আনা- 
ইয়া জিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা লইয়া! চুল্লি নির্্াণার্থ* মু ঘ খনন করিতে 
গেলেন, কিন্তু যেখানে ব্রাহ্মণ খনন করেন সেই স্কানু ঞ্ 
হুইতে লাগিল। সমগ্ত দিন মৃত্তিকা! খনন কুণার্ট ব্রান্ষণ পর্নীশ্রা্ হইলেন, 
সন্ধ্যার সময় নিতান্ত অবসন্ন ও ক্ষুধিত হইয়া গুরুর নিকট সুনসিয়া' উপস্থিত 
হইলেন। গুরু উত্তর করিলেন, “এখন আমার সে অন্ন পুলি নিঃশেবিত 
হইয়া গিয়াছে । আপনি “বাগুরু' পরমেশ্বরের নাম ক্র 












করিলেন তাহার অর্থ এইরূপ, প্যদি সুবর্ণের রন্ধনগৃহ প্রাচী এবং ৷ বগম 


* কীরতনমৈ চিত লাযি,নীত ওপজজৈ মন পরতীত পিয়ার । সগঙ্গা 
পাপক1] নাস হোই মুখ উজ্ল হরিছুয়ার। বিন সিমরণ জো। জীবনা বিরঞ্চে 
সাস পরাল। নানক হরক1! সিমরণ সারহৈ হোঁর ছাড সগল জঞ্জাল ॥ 
- শ্লোক মহল্ল। ১। সি 

+ স্থইনেকা চটটকা কঞ্চন-কুম্বারু ইত্যাদি 1”-বাঁগ বসস্ত মহলা ১। 


৮৬ | ও মানকগ্রকাশ। 


ক্ষমারী তাহার মধ্যে বসিয়া রন্ধন কল, রজতমক্ষ গণ্ীর মধ আহার 
কর! ঘাঁয়, গঙ্গার জল ও দাঁবাললের অগ্ঠি দ্বারা রম্ধনকাধ্য সম্পন্ন হক 
এরং তুগ্ধের পরমান্ন সত্য পদার্থ হয়, কিন্তু তোমার মন যদি হরিনামরসে- 
আর্্র না হয়, হে মনুষ্য, তাহা হইলে কন তুমি তীহাকে প্রাপ্ত হইবে না 
অষ্টাদশ পুরাণ ও সতা ৰেদ 7দি তোমার মুখাগ্রে ধাকে, তুমি অনেক, ল্গান ব্রত 
দান করিয়া থাক, ভুমি কাঁজীই হও আর মুল্লা অথবা সেখই হও, যোগী জঙ্গম 
অথধা ভোঁদার ভোক যাঁহাই হটক না কেন, নানক কহেন সেই সত্যন্বক্ীপের 
উপর বিশ্বাস এবং সম্পূর্ণ নির্ভর ব্যতীত কিছুতেই কিছু হয, না ।” ব্রাক্ষণ' 
এই কথ শুনিয়া! গুরুজির নিকট প্রণিপাঁতি করিলেন' এবং তাহার শিষা হইতে 
চাহিবেন। নাঁনক এই স্বানে আর একটি গ্লোক * বলিলেন; তাহার মর্ম 
এই, “হে ত্রাঙ্গণ, সতারূপ সংযম. কর, আর হবিনাম জপ কর ওত্নান কর; 
€শষে সেই উৎকৃষ্ট অবস্থা পাইন যাহাতে পাপ নাই'। হে ব্রসনচার্ী, এট ভাবে 
€য বাক্তি চৌকা প্রস্তুত করেু্ট*দই পাপের মলিনতা হইতে মুক্ত হয় ।” মানকের 
কথা শুনিয়া ব্রাস্থণের মনু ।রবর্তিত হইয়! গেল এবং তিনি গুরুজির শিষ্যত্ব,' 
স্বীকার করিলেন । 









তুমন্ত ধন ্শ্ব্ধয ভক্রচত্রণে অর্পণ গা 


মত বিক্রন রলন। নাধু অনতনিগ্গের এবং : ভকমণডলীর চিরানব 
তাহাদের ছুইষ্ জনের জীবনের. একমাত্র ব্রত হইল। .নাঁনক এই 
সময়ে মুল তান্র/গমন করিয়া! এক রাত্রি অবস্থিতি করিলেন। পরদিন নানক 
জয়রাম 'ও শ্রীিদর নিকট বিদান্দ গ্রহণ করিয়া, কর্তারপুর' উপনীত হই- 
€ুলন। ' তথায় কয়েকদিন, ফাঁপন' করিয়া সন্গাসীর বেশে দেশদেশাস্তর যাত্রা" 
রিয়েল, যাইবার সময়, গুরু নীম্লিকের 'পড়ী চৌনীদেবী তাঁহার সঙ্গিনী 


ক সছু সংজম করনী কীনা! নাথন নাউ ইভ্যাদি_-ক্লোক/মল্পা ১ 
+ সাঙ্গ মণ ইন! লক্ষ মগ'কপ। ইত্যাদি (সল্লোক, মহল্লা ২ 


_ প্রচারারস্ত ও মহা আরতি । ৮৭ 


ইইবাঁর জগ্ত ্ীর্ঘনা! করিলেন। লানক, তীহাকে বলিলেন, “তুমি এখন এই 
স্বানেই থাক, তুমি নিশ্চয় জানিও তোমার অত্যন্ত গৌরব হইবে ।” 





শ্রচারারস্ত ও মহা আর্তি | 

শুরু নানক ঈন্সযাসীত্ বেশে বর্তারপুর পরিক্যাগ করিম গমম করিলেম। 
পথের মধ্যে একস্থানে তিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধানে নিমর্থ 
হুইলেন্চ তাঁহার আত্মা নিরাকার ত্রদ্গের সম্মুখীন হইল, তিনি 
ধর্মরাজের মহিমা ও পুণা প্রভাপ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তিনি 
দেখিলেন, ধর্মরাজ পৃথিবীর পাপপুণোর বিচারকার্ধে অত্যন্ত বাস্ত। 
ংসারে পাপের অত্যন্ত প্রাহুর্ভাব। শ্রীগুক্ষ নানকের নিকট যখন 
পাপীদিগের দর্দশা প্রকাশ পাইল, তখন ভিনি অতাস্ত ব্যথিত অন্তরে 
ৃ ারের জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিতে জজগিলেন, “হে পরব্র্গজি, 
, মনুষ্যগণ তোমার হস্তনিশ্মিত জীব, তুনি তাহার প্রতি রুপা বিতরণ 
কর। তাহারা তোমাকে ভুলিয়াছে, কিন্ত তুমি উ্দিগকে ভুলিও না? 
আমাকে তুমি তাস্চার্টীর সাগতির জন্ত প্রেরণ কারি ১. 
জন্ত কি করিব?” পরম গুরু পরমেগর নান কেপে 
করিলেন) হে আমার প্রেরিত ভক্ত না 
উদ্ধারের জন্য জ্বামার নাম প্রচার কর, 
আমার পথে আনয়ন কর, যাহারা তোমার পথে দাড়াহ 
পরকালে স্থখী হইবে, তাহাদিগের সমস্ত বাঁসন৷ পূর্ণ হস 














মনুষ্যদিগকে 
তাহারা ই 
, তাহাদিগকে 


আমি আমার গৃহে স্থান দান করিব। আর যেব্যক্তি পথ অগ্রান্ত 
করিবে, তাহার অত্যন্ত ছুঃখ হইবে ।” নানক স্বীয় উরুর নিকট এই 
আদেশ শুনিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত্ত করিলেন এবং -সমার্ধি হইতে গাত্রোখান 


করিলেন। তিনি গাবে বিষ্ভোর হুয়া সিংহ্বিক্রমে সংসারে হরিনাম 
প্রচাবে অগ্রসর হইলেন । তিনি সম্মুখে যাহাকে দেধিতে পাইলেন ভাহাকেই 
বলিতে লাগিলেন, “হে তাই, তুমি' ঈশ্বরের প্রিগ্ষপাত্র। বেদ পুরাণ সকল 
শান্ত্রেতিই এই কথা , কলে ষে, ফে ব্যক্তি হরির ভজন! করে, হরি তাহাকে 


৮৮ টি মানকপ্রকাশ 1" 


উহকাঁল এবং পরকালে সুখী করিষেন, তাহার ধদগতি হইবে ।. অতএব ছে 
'আনন্দময়ের লোক সকল, ভোমরা পরমেশ্বরকে পর্বদা প্মরণ কর, তাহাকে 
কখন ভূলিও না ।» একটা শবের * দ্বারা এইরূপ বলিলেন, ৭গুন ভাই 
সকল, পাচার আল্তা হইয়াছে যে কেহ তাঁহাকে মহীদ্ান্‌ করিবে সেই 
জী এবং" মুক্ত হইবে । «যেখানে সাধুগণ থাকিবেন সেইখানেই ঘসিষে, 
তাঁহাদের সহিত্ত শ্রীপরমেনরজীকে ম্মরণ করিবে ও তাহার গুণগান ধরিবে, 
কেন না তাহার দানের সীমা' নাই, তিনি ভোমাদিগের প্রতিদিনের আহার ও 
সখ দ্িতেছেন .» নানক মত্ত হয়া আবার বলিয়া উঠিলেন, “হে ভাই, 
শাহার-মহিমার দীমা নাই। ভক্তেরাই কেধল তাহাকে জানেন, তীহাদের 
কথাই কেবল পরমেশ্বরজি শ্রবণ করেন। যাহারা সাধুদিগের অনুগত এবং 
ষাহাদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, তাহারাই মুনি ও খুক্ত হইধে 1” কথিত 
ছে, গর নানক এমনি অন্রুলীকিক উৎসাহ প্রেম ও বলের সহিত প্রতৃর 
্তানাম প্রচার করি; সারস্ত করিলেন যে, অনতিবিলদ্ে ঘরে ঘরে 
ঈশ্বরের নাম কীর্তন আনি হইল এবং সেই নামের প্রতিধবনিতে চাঙিদিফে . 
ৃ সিল। গরু নানক এমনি করিয়া নাম, দানূ: দয়, 
ধর্ম ও পরোপবু্রছি চার করিতে লাগিলেন যে অল্পকালের মধ্যে লোকদ্দিগের 















গুরু নানষ্ এইরপে ঈজার আরস্ত করিলে, মিরাকার পরব্রহ্মজি 
'আদেশ করিক্ট, নানক, তুমি একবার আমার খুব নিকটে এস।” 
তখন তিনি উ্রীরম প্রভুর সত্য দরবারে গিগ্লা উপস্থিত হইশেন্‌। 
নিরাকারজি কষ্টি:লন, “হে নানক, তুমি আমার নাম সংসারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছ।” নষ্ট উত্তর করিলেন, “হে পরব্রঙ্গ পরয়েশ্বরজি, আমি কোন্‌ 
কীট যে, আ তামার নাম দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিব? তুমিই তো সকল 
কার্ষ্ের কারণ। তুমি ঘটে ঘটে বর্তমান থাকিয়া যাহাকে যাহা করাইতেছ 
গে তাঁহাই করিতেছে” নানক একটি শব 1 দ্বারা! এই ভাব থ্াক্ত করিলেন 


* টৈ খরি কীরত আপ্টুত্ী করতেকা ইত্যাদি_-রাগ গড় মহল্লা ১। 
এ ছি খর ছিয় শুরু, ছিয় উপদেশ। শুরু এক বেদ অনেক! 
বাঁষাজৈ খদি ক়তে কীরত হোই। .লে খরি রাখ বড়াই' তোহি) কহাও | 


টানি মহা আরতি ৮. 


থে, নস প্রকারের আশ্রম, ছয় প্রকারের শুরু ও ছন্জ প্রকারের উপদেশ আছে, 
সদ্‌ত্থরু পরমেশ্বর একই, তাহার প্রদর্শিত ধর্পথ অনেক প্রকার, তন্মধো, হে 
বাব!, যে ঘরে হরিনাম কীর্তন হয়, সেই ঘরের মঞ্্রমা মহিগাবিত হইবে। 
বদ্ধপ স্ুর্যা এক এবং নিমেষ, কাঠা, ঘড়ি, প্রহর, তিথি, বার, মাস ও খত 
প্রভৃতি অনেক প্রকরের কাল আছে, তব্ধপ তুমি এক এবং তোম্বার প্রদর্শিত 
ধর্দ্পথ বনু প্রকর্র।” গুরু নানক আরও বলিলেন, “হে ঝঙ্গালের ঠাকুর, 
স্বর্গধামে তোমারই প্রতিষ্ঠিত যোগী, সন্ন্যানী, গৃহস্থ, পণ্ডিত, ( বৈষ্ণব ) ভক্ত, 
এবং ব্রহ্মচারী ছয় প্রকার আশ্রম আছে। ছর প্রকারের সাধকই তোমা পই 
উপদেশান্থসারে তোমাকে লাভ করিতেছে। হে প্রভূজি, ছয় প্রকার শাস্্ 
এবং ছয় প্রকার উপদেশের গুরু তুমি আপনি, এ সমস্তই তোমার প্রবদ্ভিত 
পথ: যত প্রকার বেশ, মত ও সাধকশ্রেণী আছে সকপই তোমারই । তি 
বিনা কেহই শোভ পায় না। যেযেতাবে তোমাকে ভজন! করে, তাহাকে 
ভুরমিই রক্ষা কর। হে প্রভুজি ইহ! তোমারইইউবচন, যেখানে তোমার নম 
কীর্তন হয়, এবং তোমার আরাধনা হয়, সেই হা সট ৬ দা, তুমি শবস়ং এ স্থানে 
বাসকর। হে প্রভূ, এ মহত্ব তোমারই, যে ঘরে ভে দু কাও হয়, সে ঘরও 
প্রভু তোমার |” শ্রীষ্পরব্র্মজি গুরু নানকের কথা ৬. এ বলিলেন, “ছে 
নানক, যেখানে আমার যশ কীর্ভিত হইবে, তথায় চেরগস্কজির পাপী থাকুক 
না কেন, যেরূপ ছুশ্চরিত্র ও মন্দ লোক থারুডট্শিা। কেন, আঙ্ল তাহার প্রতি 
প্রসন্ন হইব” নানক এই কথ শুনিয়া! উত্তর করিলেন, হে ছুরন গুরু, তুমি 
এখন কূপ! করিয়। এই কর, যেন আমি নিজে সকল মুহত্তে মিল দিনে সকল 
খাঁতুতে, সকল মাসে এবং সকল বৎসরে তোমারই নামের মধ্ধেছ্রধাস করি, তুমি 
আঁমাকে এই আঁনীর্বাদ দান'ক্ষর। আমার যেন অন্ত কি প্রকার চিন্তা 
মনে গান না পায় ৮” পরতব্রহ্ম নিরাকারজি গুরু নানকে্ুটপ্রাথনার অত্যন্ত 
সন্তুষ্ট হইলেন । এই সময়ে গুরু নানকের অন্তরাকাশে অশ্চি্ধ্য দৃষ্ত প্রকাশিত 
হইল। তিনি প্রত্যক্ষ সনর্শন করিলেন যে, সমস্ত স্বর্ণের দরবার তাহার হাদয়ে 
আবিভৃতি, স্বয়ং শ্ীপরব্রহ্মজি মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত, চক্র কুর্য্য তারকামণ্ডল পণ্ড 


পে শা শশী শি ১ পাপা সী শিক পত সপাথ পদ তত পা এ ০০ 


বিস্তর চ্গিয়া রীয়া। পহির। খিতী বারী মাহ গৃহোয়া। ন্থরজ একো রত 
অনেক । নানক করতে কে ৫কতো বেস। 


৯. 
















1৯৬ . চলানকপ্রকাঁশ। &. 


পক্ষী কীট পতঙ্গ পবন মেঘ বৃষ্টি বস বিছ্রাৎ প্রস্ততি সমস্ত জগৎসংসার তাঙ্থার 
মহা আরতি করিতেছে। স্বর্গের দেবতা ও সাধু সম্তানগণ তাহার সিংহাসনের 
চারিদিকে দণ্ডায়মান, ক্রু নানকও দণ্ডায়মান হইয়া দেবতাদিগের সহিত 
এই মহা আরতি করিতে লাগিলেন । তিনি একটি শব্ধ * উচ্চারণ করিলেন 
তাহার অর্থ এইরূপ, “হে*পরব্রহ্ম পরমেশ্বরজি, গগনরূপ থালে রবি চক্র 
গ্রদীপন্বরূপ হইয়াছে ও তারকামগুল মুক্তাসদৃশ শোভা পাইতেছে। সুগন্ধ 
মলয়ানীল ধুপস্বরূপ হইয়াছে এবং পবন চামর ব্যজন করিতেছে, সকল বনরাজি 
উজ্জ্বল পুষ্প প্রদান করিতেছে । হে ভবথগুন, এইরূপে তোমার কেমন আরতি 
হইতেছে । অনাহত শব্দ সকল ভেরী বাজাইতেছে । তোমার সহআর নয়ন 
অথচ তোমার একটিও নয়ন নাই। সহম্র মুত্তি অথচ একটা মুর্তিও নাই। 
সহস্র বিমল পদ অথচ একটিও পদ নাই, গন্ধ নাই অথচ সহত্র তব গন্ধ, এইরূপ 
তোমার মনোহর চরিত্র । সকলের মধ্যে যে জ্যোতিঃ তাহাই তাহার জ্যোতিঃ | 
তাহার প্রকাশে সকলি প্রন্ু্র্টশত হয়। গুরু স্যক্ষাৎ হইলে এই জ্যোঁতিঃ 

প্রকাশিত হয়। যে পাধরুর্ট যখন তাহাকে ভক্তি করে তখনই তাহার আরতি র 
হয়। আমার মন হক্রির্টিচরণকমলের মকরন্দে মুগ্ধ হইয়।ছে, দিবানিশি আমি 
তাঁহারই জন্য তু রি নানকচাতককে কূপাবারি প্রদান কর, যদ্দার। তোমার 












বলিলেন, “ ু্যানক, আমার রূপা তোমার উপর অজস্্র। আমি তোমার 
“অঙ্গসঙী” হই সর্ববদ! থাকিব। তুমি আমার দাস ও ভক্ত হইর৷ আমার, 


লু রবচন্দ দীপক বনে তষ্টুকামণ্ডলা জনক মোতী। ধূপ 
মলিয়ানলো পর্য্িচবরো করৈ সগল বনরাই ফুঁল্ত গোতী। কৈষী আরতী 
চোহি ভবখগুন! রী আরতী অনহতা। সবদ বাজন্ত ভেরী। রহাঁও। সহস 
তব নন নন নৈন হহি তোহিকউ সদ মূর্তি ননা এক তোহী। সহস পদ 
বিমল নন এক পদ গন্ধ বিশু সহস তব গন্ধ ইব চলতমোহী। সভমহি জোত 
জোত হৈ মৌই। তিসদ্দে চানন সভি মহি চানন হোই। গুর সাথী জোত 
 পরগট হোস্ট | জোতিস ভটৈৈ সো আরভী হোই। হুরিচরণ কমল মকরম্ধ 
“ লোড়িত মনো অনঙ্গিনো মোঁহিয়াহী পিয়াসা। কিরপা জলে নানক সারঙগ 
কউ হোই জাতে তেটৈ নাই বাসা । . রাগ ধনাসরী মহল্প] ১। 


প্রচান়ারস্ ও যহা আর্তি । ৯১ 


স্ততিবাদ করিতেছ, এই জন্ত আবও প্রসঙ্গত সহকাবে তোমার বিশষ যার 
হইব। ভুমি আমার অংশী অথবা সমান হইয়। ধর্্ প্রচার করিতে চাঁহিতেছ 
না, একারণে আমি তোমার প্রার্থনা ও স্ব স্তৃতিষ্থাহ করিয়াছি । সমস্ত 

ংসারের লোক তোমাব নামে প্রসিদ্ধ হইবে, যে কেহ তোমায় মহিমান্বিত 
করিবে আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব " গুরু" নানক, পরমেস্ববের সম্মুখে 
দণ্ডবৎ প্রণাম কবিলেন ও এই সময় হইতে তিনি প্রচারব্রা ব্রতী হলেন এবং 
জগতেব উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়৷ সমস্ত পথিবীকে হখিনামে উদ্ধীব কবিবাৰ 


উদ্দেশে অপূর্ব আশা ও উৎসাহেব সহিত চাবিদিকে ভ্রমণ কৰিতে আবস্ত 
করিলেন। 


সম্পৃণ। 


